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কলিকাত।-৭ ০১৪ কলিকাতা--» 


উৎসর্গ 


এ-দেহের যিনি প্রাণ, 
এই জীবনের যিনি জীবনী-শক্তি ; 
মিনি .প্ররণাকপে অন্তরে থাকিযা 
জীবন-সাধনার পথে প্রবর্তন করিয়াছেন, 
বুদ্ধিৰপে যিনি সর্ব্বদা 
কর্তব্যাকর্তব্য নিদ্ধারণ বরিয়া দিতেছেন, 
বিবেককপে প্রতিনিয়ত যিনি 
লক্ষ্য পথে পবিচাল*1 করিতেছেন ; 
এই জীবনের যিনি প্ুবতারা, জণবন-তরণীর ঘিনি কাগ্ারা, 
,সই পব্মারাধ্য অশস্র-দেবতা 


শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতান শ্রীচরণে 


জীবন-সাধনাব এই অকিঞ্চিৎকব অধ্্য 


“জীবন-সাথনার পথে” 
পরম ভক্তিভরে 
ইৎস্চঈ হইল । 


। 


শ্রীশ্রীসঘ-গীতা 


ৰ 

ৃ 
অমূল্য পত্রাবলী ও সঙ দাধকদের প্রতি আদেশ নির্দেশাদি সংগ্রহ 
করিয়। এই অপূর্ব গ্রন্থ সঞ্তলিত হইয়াছে। ..'এই গ্রস্থপাঠে নিরাশ 
প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। অলস উদ্ঘমহীন জীবম্মত ব্যক্তির হবদয়ে ূ 
মৃতদপ্জীবনী ঢাপিয়া দেয়। "আমরা ধর্শজীবনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রকেই 
ঞ 


এ্ীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর ধর্ম ও আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ 
ইহার এক এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়! নিত্য পাঠ করিতে অনুরোধ করি।? 
$ 
৬৫ 


বি এ এটি হি ও হই এই ওর হা আগ হা করি ৫ ক হট ই হি হর ইং হার রা ই 


প্রকাশকের নিবেদন 


শ্শ্রসঙ্ঘনেতাব পরম করুণা ও আশীর্বাদে “জীবন-সাধনাব পথে" 
প্রকাশিত হইল। 

সঙ্ঘনেতা শ্রমদাচাধ্যদেব লেখককে জীবন-গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন 
সমযে যে সমস্ত মূলাবান উপদেশ দান কবিযাঁছেন এবং দৈনন্দিন জীবনের 
গতিপথে সাধনা ও কণ্মেব, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিযা 
লেখকেব জীবনে তাহাব যে জীবন্ত ভাষ্য বচিত হইযাঁছে, তাহাবই 
কিষদংশ দিনলিপি হইতে ভাষাষ রূপাধিত কবিমা ভাবত সেবাশ্রম 
সজ্ঘেব মাসিক মুখপত্র “প্রণব” পত্রিকাষ প্রকাশিত হয। তখন কযেক- 
খানি মাসিক পঞ্জিকাব সম্পাদক সাগ্রহে লেখাগুলি নিজ নিজ পত্রিকাষ 
পুনমুর্দ্রিত কবেন এবং অধী, সাধক ও প্রিণবেব পাঠকগণেব মধ্যেও 
অনেকেই উহ। পুস্তকাকাবে প্রকাশেব জন্য অন্গুবোধ জানাইতে থাকেন। 
আমবা তাহাদেব আতন্তবিক আগ্রহে উৎসাহিত হইযা নানা প্রকার 
অস্থবিধা সতেও “জীবন-সাধনার পথে" নাম দিষা লেখাগুলি প্রকাশে ব্রতী 
হইলাম । জীবন-পথেব পথিকগণেব পথচল।ব পক্ষে এই পুস্তিকা কিঞ্চিন্মাত্রও 
সহাযত৷ কবিলে আমরা আমাদেব শ্রম সার্থক জ্ঞান কবিব। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালযেব “বামতম্থ লাহিডী .অধ্যাপক' প্রবীণ মনীষী 
ডক্টর শ্রশ্রীকুমার বন্দে পাধ্যায মহাশয স্বতঃপ্রণেদিত হইয। পুস্তকের 
সারগর্ভ ভূমিকা লিখিযা দিযা আমাদিগকে গভীব ক্লৃতজ্ঞতাপশে 
আবদ্ধ করিযাছেন। আমবা শ্রাতগবানের নিকট স্তাহার সর্ববাঙ্গীণ কল্যাণ 


প্রার্ধন] করি। ইতি-_- 


শ্রশ্রদোল-পৃণিমা 
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫১ সাল প্রকাশক 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


শ্বইদক্ঘনেতাৰ অপার রুপায “জীবন-সাধনাথ পথে"খ দ্বিতীয সংস্কবণ 
প্রকাশিত হইল। কিঞ্ধিদিধিক এক ব্ৎসবেব মধ্যেই প্রথম সংস্কবণণটি সম্পূর্ণ 
নিংশেষিত হওযায আমবা ইহা দ্বিতীয সংস্করণ প্রকাশে উত্সাহিত হইযাছি। 
বর্তমান অংস্কবণে কষেকটি নৃতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইযাছে। আশাকবি, 
প্রথম সংস্কবণেব ন্তাষ এই সংস্কবণটিকেও জনসাধাবণ সাদবে গ্রহণ কবিবেন। 
ইতি--প্রকাশক 
শ্রাশ্রদোল পৃিম1--২৩শে ফাল্তন, ১৩৫৩ সাল 


তৃতায় নংস্করণ 


শ্রশ্রজ্ঘনেতা আশীর্বাদে তৃতীঘ সংস্কবণ প্রকাশ কবা হইল। ইহাতে 
শেষের দিকে পরিশিষ্টে সর্বসাধাবণেব প্রার্থনাব স্থুবিধাব জন্য অন্ুবাদসহ 
কয়েকটি প্রার্থনার মন্ত্র ন্গিবিষ্ট হইযাছে। 


গত বৎসব এপ্রিল ম।সে পশ্চিমবঙ্গ সখকারের ডি, পি, আই মহোদয় 
পুস্তকখানাকে ছাক্রহাত্রীদের দ্রুত পঠনের জন্ত পাঠ্য হিনাবে অহ্ুমোদন 
এবং বর্তমাণ বর্ষে উচ্চ বিদ্যালয় মধূহের শিক্ষক ও শিক্ষযিত্রিগণ পাঠ্যবূপে 
নির্বাচন করায় আমরা স্তাহাদিগকে আস্তরিক ধন্তবার জ্ঞাপন করিতেছি । ইতি-- 


পৌষ সমক্রান্তি--২মশে পৌষ, ১৩৫৭ সাল। 


ও 


চতৃথ সংস্করণের নিষেদন 


শীত্ীনজ্বনেতার অহৈতুকী রুপাষ চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
ইহাতে “দিনচর্য+ শিবোনামাঘ জীবন গঠনের সহাষক কতিপয নিষম 
নৃতন নংযোঁজিত হইযাছে। 

বিশেষ আনন্দে বিষষ এহ যে, পুস্তকখান। শুধু বাঙ্গালীদেরই সমাদব 
লাভি করে নাই, বাঙ্গলা ভাষ[ভিজ্ঞ অবাঙ্গালীবাও ইহাকে বিশেষ 
সবরের সহিত গ্রহণ করিষাছেন। বিহাবের প্রবীণ জননাযক ও স্থপঞ্তিত 
শ্ধুক্ত বামগ্রকাশ লালজী ও অন্যান্য অনেকে পুন্তকখানা পাঠ করিয] আকুষ্ট 
হন। ীহাদের আগ্রহ ও অক্লান্ত পবিশ্রমে সম্প্রতি “ইহার 
হিন্দী অন্থবাদ প্রকাশিত এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও 
অনীধিগণ কর্তক আর্ত হইযাছে। এতদ্যতীত, আমেদাবাদের 
প্রসিদ্ধ গুজবাটা দৈনিক “সন্দেশ পত্রিকা এহ গ্রন্থের অধিকাংশ 
প্রবন্ধ মুদ্রিত হইযঘাছে এবং গ্রজবাটী বন্ধুগণেব আগ্রহে সজ্ঘেব স্ুবাট 
কেন্ত্র হইতে ইহাব গুজরাটা অন্ববাদ প্রকাশনেৰ ব্যবস্থাও হইতেছে। 
বিভিন্ন বরাজোব শিক্ষাব্রতী মনীধী ও অধাপক অধ্যাপিকাগণ ছাক্র- 
ছাত্রীদের জীবন-গঠনোদ্েশ্ে বিভিন্ন বি্যালযে পুস্তকখানা পঠন-পাঠনের 
স্যাপক ব্যবস্থা কবিতেছেন। সাধাবণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগাব সমুহেও ইহ! 
ধত্বের মৃহিত বক্ষিত হইতেছে । 

আজ স্বাধীন ভারতে ভাবতীষ শিক্ষ|-সাধনা-সংস্কৃনি ও আদর্শের 
স্থযহান্‌ ভিত্তিতে বলিষ্ঠ মাহষ ও জাতি-গঠনেব সহাযকরূপে জাতি্ধর্শ 
বর্ণ 'নিষিবশেষে সর্বশ্রেণীব মান্ষ কর্তৃক-পুস্তকখানা অধিকতব আগ্রহ ও 
আন্তরিকতার মহিত গৃহীত এবং বছলভাবে প্রচারিত হউক-_ইহাই একান্তিক 
প্রার্থনা তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক । ইতি-_ 

পুর্ণিম! 


বগ্তশে জগ্রহাষণ, ১৩৬১ সাল । প্রকাশক 


ষষ্ঠ নংক্করণের, নিবেদন 


্ীশ্রীসজ্ঘনেতার মহানাশীর্ববাদে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 

এই গ্রন্থ পাঠে বন ব্যক্তি শোকতাপে শাস্তি-াত্বনা ও বিপদাপদে 
উত্সাহ উদ্দীপনা*্লাভ করিয়ছে, হতাশা-নিরাশায় বিপধ্যস্ত তকুণ- 
তরুণী নূতন আশায় সঞ্জীবিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে, 
কত ছাত্র-ছাত্রী স্বপ্ধ আত্মশক্তিন উন্মেষ উদ্বোধনের ফলে শুধু বিদ্যায়তনের 
পরীক্ষায়ই নয়--জীবন-পরীক্ষায়ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। 
বনু প্রাঙ্ছ ব্যক্তি গীতা-চণ্তী-ভাগবতের সহিত গ্রন্থখানাকে শ্রদ্ধা 
সহকারে নিত্য পাঠ করিতেছেন। কত জনে গ্রন্থকারের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া জীবন-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ পুবর্বক নবজীবন-সাধনায় ব্রতী হইতেছেন ; 
কত জনে কত ভাবেই না প্রতিদিন সঙ্যের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিতেছেন গ্রন্থ প্রচারণার জন্ত। জীাতি-্ধর্ম-বর্শবয়স নিধ্বিশেষে 
সমস্ত দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ পুস্তকখানিকে জীবন-পথের পাথেয় 
হিসাবে সমগ্র হৃদয়-মন দিয়া অন্তরেব সহিত গ্রহণ করায় আমরা 
পীপ্রীমদাচাধ্যদেবের অপূর্ব রুপা অন্ঠভৰ করিয়া ধন্য হইতেছি। 

জীবন-গঠনে ব্রতী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মাজেই গ্রস্থখানার বহুল প্রচারে 
সহায়তা কবিলে কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি--প্রকাশক 
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ভাবত-সেবাশ্রম-সজ্যেণ সহ-সম্পাদক শ্রম আত্মননদ ম্বামীজী- 
প্রণীত “জীবন-সাধনাব পথে" গ্রন্থখানি পডিষা শিবতিশয তৃপ্তি লাভ কবিলাম। 
বর্তমান যুগে জভডবাঁদ ও সঙ্গীর্ণ স্বার্পবতাব অতি-প্রাছুর্ডাবেব জন জীবনকে 
গভীবভাবে অনুভব করিবাব প্রবৃত্তি দিন দিন কমিযা আসিতেছে । যে কোন 
উপাষে অর্থোপার্জন, ভোগবিলাসেব পবিতৃপ্তি ও লঘু আমোদ-প্রমোদেব 
আম্বাদন মানব-জীবশেব চুভগু সার্ঁকতা বলিমা বিবেচিত হইতেছে। 
সমস্ত জীবন যে একটা দুরূহ ব্রতে। সাধন ও উদযাপন এহ সত্য আমরা 
ক্রমশঃ ভুলিতে বলিযাছি। এই অবস্থায স্বামীজীব এই গ্রন্থখনি বিশেষ 
সমযোপযোগী হইযাছে | ইহাতে গ্র্ককাৰ ভাবেব গভীব আস্তবিকতা ও প্রকাশ- 
তক্গীব উদাত্ত ওজত্বিতার সহিত মানবজীবনেব কর্তব্য ও আদর্শেব নির্দেশ 
দিয়াছেন। যে সমস্ত গুণের বিকাশ না হইলে প্রকৃত মন্ুয্যতেব স্ফুরণ 
অসম্ভব, গ্রন্থকার সেই সমস্ত গুণের অনুশীলন সম্বন্ধে অতি সরল ও 
আত্তরিকতা-পূর্ণ ভাষায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । এই নৈতিক 
উপদেশের পশ্চাৎপটে আছে প্রকৃত ধ্মবিশ্বাঁ ও ভগবানের প্রতি 
আত্ম-নিবেদ্ন--এই পিছনের প্রতিষ্ঠানভূমিই শুফ নৈতিকতার মধ্যে 
উচ্চতর কব্যোৎকর্ষ ও ভাব-গভীরতার স্থরের সঞ্চার করিয়ছে। লেখক 
যে প্রকৃতই গুরুর আসনে অধ্যাসীন হইবার যোগ্য, তাহা প্রমাণ হইয়াছে 
উাহার আত্ম-জিজ্ঞাসার পরিচ্ছেদগুলিতে । তিনি কেবল উপদেষ্টার উচ্চমঞ্চ 
হইতে পরকে উপদেশ দেনঞ্চ নাই--অস্তমূর্ধী দৃষ্টিবলে নিজ ত্রুটি অপূর্ণত! 


১৩ 


সম্থদ্ধে সচেতন হইয়ছেন ও ভগবানের করুণা ও প্রসাদ যাক্তা করিয়া 
প্রকৃত শক্তির উৎসের সহিত নিজ সংযে।গ অক্ষর বাখিয়াছেন। 


এই সমন্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে একটা প্রশ্ন জাগে । আমাদের দেশে 
ধর্ম ও সমাজশক্তি যখন মজীব ছিল, তখন এবপ প্রত্যক্ষ নীতিস্উপদেশের সেরূপ 
আবশ্বকতা৷ ছিল না। যেদেশে রামায়ণ রচিত হইয়াছে, সে দেশের লোককে 
পিতৃভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে হয় না । যেখানে সমাজ 
কর্মনিষ্ট, দুগ্রতিজ্ঞ ও আদর্শপরায়ণ সেখানে সমাজের প্রভাব ও দৃষ্টাস্তই নীতি- 
উপদেশেব স্থান অধিকার কবে। বিশ্তদ্ধ আবহাওযায় মনকে সরস রাখিলেই 
আপনা-আ পনি স্বস্থ ধর্দবোধ অঞ্কুবিত হওযা স্বাভাবিক । দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের 
দেশে প্রতিবেশের সহজ হিতকব শক্ত অজ অনেকাংশে পঙ্গু হইয়া পড়িয়ছে।, 
দেশের আকাশ-বাতাসে আজ জীবনীশক্তি-বর্ধক উপাদান এত প্রচুরভাবে 
পরিব্যাথধ নয় যে, সহজ নিঃশ্বাস-প্রশ্গাসেই আমরা উহাকে গ্রহণ করিতে 
পারি। আজ দেশের সংস্কৃতির এঁক্য বিধ্বস্ত ; নৃতন নৃতন মতবাদের দুষ্ট 
বীজধু আমাদেব সহজ বুদ্ধিকে আজ ক্রিষ্ট ও শীরক্ত করিয়া তুলিয়াছে; 
বিপরীতমুখী আকর্ষণ আজ আমাদিগকে আমাদের চিরস্তন প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে 
কোন অন্ধ রসাতলের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কাজেই আবার 
প্রচারকের প্রয়োজন হইয়াছে, পরিচিত সত্যগুলি আমরা জীবনে বিস্ৃষ্ি 
হইতে চলিয়াছি, সেগুলির মহিমা! আবার ঘোষণ| করিতে হইতেছে । রোগের 
প্রতিষেধক উধধ ব্যবহার করিতে হইতেছে । আজ ব্যাধিজর্জর সমাজে এই 
হিতকর উধধের প্রয়োজনীয়তা! আমরা! কৃতজ্ঞচিত্তে ম্বীকার করিক্তে বাধা। ইতি-_- 


শ্রী ভ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ও 
জীবন-সাধনার পা 
মিনতি 


পশ্চাতে অনাদি অতীত, সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ ; মাঝে এতছুভয়ের 
সংযে।গসেতুরূপে ক্ষণিক “বর্তমান” প্রতিনিয়ত তিলে তিলে পলে পলে 
অজ্ঞাত ভবিষ্যাতের বুক চিরিয়া দিন রা্রি ছুঁটিয়া চলিয়াছে অবিরাম 
অবিশ্রাম ছুনিবার গতিতে । জীবনের ঘনঘোর কুজ্বাটীকাময় অস্ধ- 
কারাচ্ছন্ন এই ছুর্গম পথে, হে প্রেমময় গ্রভো ! তুমিই আমার আশ্রয় 
অবলম্বন ; বিপদে-আপদে, সম্পদে-নিরাপদে তুমিই একমাত্র সহায়, 
মুহা, আত্মীয়, আপনার জন। শুধু তাই নয়, এই জীবন-তরণীর তুমি 
গতি-মুক্তি, তুমি পরিণাম-পরিণতি, তুমিই কাণারী। 


হে দয়াময়! জীবনের এই বিশ্ব-স্কুল সুদীর্ঘ গতিপথে যদি হূর্ব্বল 
প্রাণমন আমার শ্রাস্ত বিপর্ধ্যস্ত হইয়া পড়ে, তবে তোমার ন্রেহসিক্ত 
অমৃত পরশ বুলাইয়া দিও। অজ্ঞান অহংএর প্রমত্ত অহমিকায় উদ্মত্ব 
হইয়া হুর্ধদ্িবশে যদি কখনও তোমার নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বিপথে 
ছুটিয়া যাই, তবে হে করুণানিধান ! তুমি আমায় ত্যাগ না করিয়া 
তোমার কাছে ফিরাইয়া লইও। আমি অবোধ জীব, শিশু সন্তান 
তোমার ; আমার শত অপরাধ, সহ দোষক্রটি মার্জনা করিয়া তোমার 
ভীচরণে স্থান দিও। গ্রলোভনের কুহকে ভূলিয়া, তোমার পবিত্র স্থতি 


২ জীবন-সাধনার পথে 


বিস্থৃত হইয়। যদি পাপের পিচ্ছিল পথে পড়িয়। যাই, তবে হে জীবন- 
নাথ! করুণা করিয়! তুমি একবার তোমার স্থকোমল কোলে তুলিয়া 
লইও | ছুবিবসহ জ্বালামালায় জলিয়া পুড়িয়া অস্তুর যদি ছাই হইয়া 
যায়, শ্ুতীত্র যাতনা-বেদনায় জীবন যদি কখনও ছুর্ব্বহ হইয়। উঠে, তবে 
তোমার স্থশীতল করম্পর্শে অস্তুরের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া শাস্তি ও 
সান্ত্বনা দিও । 

কি আর বলিব নাথ! তুমি অনস্তু্ধ্যামী, আমার অন্তরের নিভৃত 
চিন্তা-তরঙ, নিতান্ত গোপনীয় ভাবসমূহ সমস্তই তুমি আমার চেয়েও 
বেশী জান। তাই তোমার শ্্রীচরণে শেষ মিনতি-_ জীবনে-মরণে, 
শয়নে-ন্যপনে এই দেহ-মনন্প্রাণ দ্বারা যেন তোমারই ইচ্ছা সাধিত 
হয়, দৈনন্দিন জীবনের গ্রাতি নিঃশ্বাসগ্রশ্বাটি যেন নিঃসঙ্কোচে তোমারই 
আদেশ পালনে ব্যযিত হয়। প্রাণের সকল তারে আজ তোমারই 
দিব্য রাগিণী বঙ্কারিয়া উঠৃক, সমস্ত হৃদয় আজ তোমারই জয়গানে 
পরিপৃর্ণ হউক, জীবনের এই প্রথম যাত্রাপথে তোমার আশ্রিতের এই 
ক্ষীণ ক মহোললাসে তোমার অপার মহিমা বিঘোধিত করুক। 

ও তৎসৎ হরিঃ ও* । 


জীবন-্লক্ষ 


ক্ষুদ্র বীজের ভিতর যেমন মহামহীরুহের বিরাট কায়া আত্মসক্কাচ 
করিয়া লুকায়িত থাকে, তেমনি এই ক্ষুদ্র মানুষের ভিতরও আত্সঙ্কোচ 
করিয়া ঘুমাইয়া থাকে তাহার অনন্ত শক্তিমান ভূম] আত্ম । অপরি- 
্ফুট সন্কুচিত কোরকের বৃকে ন্তুপরিস্ফুট পুষ্পের সৌন্দধ্যস্থষমার আত্ম- 
গোপনের মত এই ক্ষুদ্র অবিকশিত মানবশিশুর ভিতরেই মহামানবের 
অপূর্বব মহত্ব ও দেবোপম চরিত্রমাধূর্যট আত্মগোপন করিয়া থাকে। 
এই সম্কুচিত ঘুমন্ত মহান্‌ আত্মসত্তাকে জাগ্রত করিয়া মানুষের বিরাট 
সম্ভাবনাকে ম্ব্পরিষ্ষট হ্ৃপরিণত রূপ দেওয়াই জীবনের চরম 
সার্থকতা । মাঞ্নষ যখন তাহার বিরাট ভূমান্ধরূপকে উপলন্দি করে, 
তখন সে আর দ্বন্বমোহ্গ্রস্ত, কামনা-বাসনা-তাডিত, রিপু-ঈন্দতরিয়- 
শাসিত, রোগ-শে।ক-কাতর, মরণ-ভীরু দুর্বল মানুষ নয়, তখন সে 
ছুঃখ-শোক-মাহাতীত, জরাব্যাপ্রিমুক্ত, রিপু-ইন্দ্রিয়-শাসক মৃত্যুপ্রয়ী 
মহাবীর । জগতের কোন শক্তি তখন তাহাকে শাসন করিতে পারে 
ন।, কোন প্রলোভন তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে সক্ষম হয় না, কোন ছুঃখ- 
দৈন্য, অন্থখ-অশান্তি, পাপতাপ, ভয়-ভাবন| নিকটে আসিতে সাহস 
পায় ন।,; প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের পদতলে লুষ্ঠিত ভূত্যের মত 
সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি সঙম্্রমে আনিয়া তাহার পদমূলে আশ্রয় ভিক্ষা করে, 
মনুষ্যত্ব ও মহত্ব গঙ্গা! যমুনার পবিত্র ধারার মত পরস্পর সম্মিলিত হইয়! 
তাহার জাগ্রত ভূমান্বরূপে মিশিয়া সাগর-সঙ্গমের পুণ্যতীর্ঘ স্থষ্টি করে। 

পড়ূমৈব স্থখং নাক্পে স্খমস্ত্ি |” ভূমা বিরাট মহান্‌ যাহা, তাগাতেই 


৪ জখিবন-সাধনার পথে 


হবখ শা্ঠি আনন্দ ; আর অল্প সামান্য ক্ষুদ্র যাহা, তাহাতেই শোক-ছুঃখ- 
অন্থখ-অশান্টি। 
“যে বৈ ভূম। তদমূতমথ যদল্লং তন্বর্ত্যম্‌।” 

ভূমার ভিতবে মহানের ভিতারে অমৃতত্ব-চির অমরত্বের অক্ষয় 
বীঞ্জ নিহিত, আর অগ্ন সামান্য সঙ্কীর্ণতার ভিতরেই স্তুনিশ্চিত ধ্বংস, 
মহামৃত্যু। অনন্ত শক্তির আধার মানুষ যখন তাহার এই বিরাট 
স্বরূপ ভুলিয়া, চরম ছুর্ভাগ্যবশে জীবনের এক অসাবধান ছুর্ববল মহত 
নিজেকে অল্পের (সন্বীর্ণতার) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হয়) 
তখন সে শুধু তার আত্মশক্তির অপব্যবহার ও আত্মসত্াকে লাঞ্ছনা 
ও অপমানই করে না, মহামৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়া করে চিরঘৃণ্য 
নিলজ্জ আত্মহত্যা। ষে মানুষ অসামান্য পৌরুষবলে অসাধা সাধন 
করিয়া সমগ্র জগতে একটা আলোড়ন শষ্টি করিবার মত শক্তিসম্পন্ন, 
যার তপোলরূ অতাত্ভূত বীর্ধ্যবিভূতি বিশ্বপ্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিয়া 
ইঙ্গিতে পরিচালন করিতে সমর্থ, যাহাব স্ুবিকশিত জাগ্রত ব্যক্তিত্বের 
বিপুল প্রভাব সর্ধবধ্বংসী মহাকালকেও অগ্রাহা করিয়া জগতের বুকে 
অক্ষয় আসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম, সেই দুর্জয় শক্তির আধার মানুষ 
ষদি তার সমস্ত শক্তি স্বীয় উদরপৃত্তি ও নিপিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকটি 
লোকের ভরণ-পোষণে সীমাবদ্ধ করে, তবে তাহা আত্মন্থত্যা নয় তো 
কি? যে মানুষ সমগ্র বিশ্বমানবকে শাশ্বত শাস্তি ও কল্যাণের অসৃত্থাক্ন 
পরিবেশনে পরিতৃপ্ত করিয়া চিরস্তন অশান্তির দাবদাহ নির্ববাপিত 
করিবে, সে যদি শুধু ইন্দ্রিয়-হৃখ-সস্ভোগ-চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে তবে 
তাহা কি তাহার সামর্থোর অপচয় নয়? শুধু আহার-নিদ্র!-তয়-মৈথুনই 


জীবন-লক্ষ্য ৫ 


কি জীবনের একমাত্র কাম্য কর্ম? শুধু রিপু-ইন্ত্রিয়ের দাসত্ব ও 
পাঁশবিক বৃত্তির চরিতার্থতায়ই কি একমাত্র তৃপ্তি? এবমাত্র স্থখ? 
মানুষ কি কেবল ইহার জন্তই জন্মগ্রহণ করে ও বাঁচিয়া থাকে? না, 
তাহার জীবনের অন্ত কোন শ্রেষ্ঠ উদ্দবেশ্ট, মহত্তর প্রয়োজন আছে? 
স্বেচ্ছাবিচরণশীল প্রচণ্ড প্রতাপশালী পশুরাজ সিংহের শৃঙ্খলিত 
জীবনই কি বাঞ্ছনীয়? অনন্ক আকাশে উডডীয়মান স্বাধীন বিহঙ্গের 
পিঞ্জবাব্দ্ধ জীবনই কি শাশ্বিদায়ক ? ন্বর্ণ-পিপ্রর হুশৃঙ্খল, 'অনায়াস- 
লব্ধ আহার্ধ্য ও লোকের মনোরপ্তনই কি তাহার নিকট তুণ্ডিকর? 
আত্মন ! একবার ধীরভাবে, শান্ত মনে, স্থির »ন্তিক্ষে চিন্তা করিয়। 
দেখ। 

দাসম্বভাবসম্পন্ন দুর্বল মানুষ বা জাতি যেমন পরাধীনতার 
অহিফেন সেবন করিয়া স্বাধীন জীবনের শান্তি ও আনন্দ ভূঙ্গিয়া যায় 
এবং পরাধীনতাকেই একমাত্র শাস্তির কারণ বলিয়া মনে করে, তেমনি 
এন্ড্রিয়ক স্থখ সম্তোগে মন্ত, মোহাভিভূত মানুষ ইক্ড্রিয়াতাত ভূমার 
অনন্ত শান্তি-পারাবারের কথ! ভুলিয়া একমাত্র ক্ষণভঙ্গুর “আপাত- 
মনোরম পরিণ।ম ভয়াবহ” ভোগ স্থখকেই প্রকৃত ম্খ বলিয়া ভুল করে। 
কিন্ত যে মুহুর্তে মহাকালের নির্মম আঘাতে বিষফসান্তোগরূপ রঙ্গীন 
নেশী ছুটিয়া যায়, সগ্াধূত পাঁশবদ্ধ কেশরীর মত বদ্ধজীবনের বম্কান- 
বেদনায় মানুষ অস্ত্র চঞ্চল হইয়া উঠে, তখন সেই মুহুর্তে “নির্গস্ছতি 
জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী',_ সিংহ যেমন সরো?ষ পপর ভঙ্গ 
করিয়া মুক্ত প্রাস্তারে বাহিব হইয়া আসে, ইন্্রিয়পাশবদ্ধ মানুষও তেমনি 
সারজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া ত্যাগের পথে_ শাস্ছির রাজ্যে ছুটিয়া আসে, 


৬ জীবন-সাধনার পথে 


সর্ধববন্ধনমুক্ত স্বাধীন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ আস্বাদন 
করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। শুধু তাই নয়, এতদিন সে ভ্রান্তির ঘেরে 
মোহের বশে যে রিপু-ইন্দ্িয়ের দাসত্ব করিতেছিল, সেই রিপু-ইন্দ্রিয়ই 
অনুগত ভূত্যের মত তাহার আদেশ পালন করিতেছে দেখিয়া এবং প্রভু 
হষঈয়াও সে যে এতদিন তাহারই ভৃত্যের দাঁসত্ব করিয়।ছে তাহা বুঝিতে 
পারিয়। বিশন্মিত ও লজ্জিত হয়। 


আত্মন! সব্বপ্রকার দাসত্ব, পরাধীনতা ও আত্মবিস্থর্তির মোহ- 
কবল হইতে আত্মোদ্ধার করিয়৷ অন্তনিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত 
করিয়া তোল, ইহার জন্য যত কঠোর মৃল্যই প্রয়োজন হউক না কেন 
সাহা দিতে প্রস্তুত হও । আজ যাহা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়া মনে 
হইতেছে, তাহাই নিরন্তর সাধনা ও অভ্যাসের ফলে একদিন সুসাধ্য 
ও সম্ভব হইয়া উঠিবে। তবে ইহার জন্য চাই বিরাট উদ্ভোগ, অনন্ত 
অসীম ধৈর্য, অদম্য অফুরস্ত উৎসাহ, উদ্ভম, অধ্যবসায় । জীবনের 
লক্ষ্য-সাধনায় সিদ্ধ পূর্বতন কৃতী মহামানবদের ভিতর যে শক্তিসামর্থ্য 
'ছিল, তোমার ভিওরেও সেই শক্কিসামর্থ্ই বিষ্ঠমান। এখন চাই 
€ তাদের মত ) শুধু সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারই নির্দিষ্ট পথে 
চলিয়া সেই শক্তির অনুশীলন, কার্ধ্য সিদ্ধির উপযোগী কঠোর 
আত্মত্যাগ, সাধনা ও ছুঃখ-কষ্ট বরণ। 


স।ময়িক ছুঃখ-দুর্ববলত] বা প্রথমিক অকৃতকার্ধ্যতায় হতাশ হইও 
না । কঠোর প্রতিজ্ঞ! ও ব্জপৃঢ় সন্কল্প সহকারে লক্ষ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও । 
- আনে রাখিও _ 


জীবন-লক্ষ্য ঠা 
“উদয়তি যদি ভান্তুঃ পশ্চিমে দিগ বিভাগে, 
বিকশতি যদি পন্পং পর্ধবভানাং শিখ্রাগ্রে। 
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বিঃ, 
ন চগগতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ |1% 
সূর্য যদ্দি পশ্চিম দিকে উদ্দিত হয়, পর্র্ত শিখরে যদি পন্প 
প্রন্ষুটিত হইতে আরম্ভ করে, মেরু পর্বত যদি স্থানান্তরে গমন করে 
এবং অগ্নিও যর্দি শীতঙ্গতা প্রাপ্ত হয় তথাপি প্রকৃত সজ্জনের বাক্য 


কখনও অন্যথা হয় ন!। 
_লক্ষ্য-সাধনের এই দুঁঢ়তাই মানুষকে সিদ্ধির গৌরব দান করে। 


প্রার্থনা 


উপাসনা আত্মার খা, প্রার্থনা প্রাণের অমুতরসায়ন । জীবনের 
ঘোর ছুর্দিনে, ছুঃখ-দৈম্ত-অস্থখ-অশাস্তি-হাহাকারের মাঝে প্রার্থনাই 
মানুষের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন । অনাহারক্রিষ্ট ছুর্র্বল শরীর 
যেমন দৈনন্দিন আহারের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবদ্ধিত হয়, তেমনি 
জন্মজন্ম।স্তরের বৃভূক্ষিত পাপতাপক্িষ্ট মানবাতআ্মাও প্রার্থনা দ্বারা সুস্থ, 
সবল, সজীব ও নূতন তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। 

বিবিধ ঘাত-সংঘাত, জ্বাল-যন্ত্রণায় যখন হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্নভিন্ন 
হইয়! যায়, বিভিন্ন বকম বিপদাপদ বিষাদ-অবসাদে প্রাণমন যখন 
ভাঙ্গিয়৷ পড়ে, প্রাণপাতী পরিশ্রম, চেষ্টা-যত্ু, উদ্োগ উৎসাহ সমস্তই 
যখন নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, হতাশা-সিরাশার নিষ্ঠুর 
কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া যখন নিতান্ত অসহায়ভাবে শুধু মবণর 
প্রতীক্ষায় দিন গণিতে ইচ্ছা হয়, তখন-জীবন-মরণ সমন্যার সেই 
নিদারুণ ছুঃসময়ে একটিবার কেবল হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দাও, সমস্ত 
প্রাণমন ঢালিয়। শ্ীভগবানের রাতুল চরণে আকুল প্রার্থনা নিবেদন 
কর, আগ্রহ-ব্যাকুল হৃদয়ে সমস্ত অন্তর দিয়া তাহার শরণ গ্রহণ, আশ্রয় 
ভিক্ষা কর, দেখিবে, মুহূর্তের ভিতর যেন কাহার ন্েহশীতল হস্তে 
ন্িগ্ধ মধুর স্পর্শে অশান্তির দাবানল নিভিয় গিয়াছে, সমস্ত জ্বালামালা 
হ্ষাদ অবসাদ দূর হইয়া অন্তরেব গভীরতম প্রদেশে নিশ্মল শান্তির 
অনাবিল ধারা ঝির-ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কে যেন তোমার 
অশধার পথ আলো করিয়। পর্বত প্রমাণ বাধাবিপদ পায়ে দলিয়া আগে 
আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। 


জীবন-সাধনার পথে ৯ 


দাও, আপনাকে সম্পূর্ণ রিক্ত করিয়া, মুক্ত করিয়া উজাড করিয়। 
নিঃশেষে তাহার শ্রীচরণে ঢালিয়া দাও, প্রার্থনা ও উপাসনার ভিতর 
দিয। তাহার সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্তু হও, অন্তরকে সর্ধবদ! পুর্ণৰপে 
তাহার প্রতি উন্মুখ করিয়া বাখ, তবেই নিমেষের মধ্যে তার কৃপার 
বৈদ্যুতিক স্পর্শে তোমার হতাশা-বিপর্ধযস্ত প্রাণমন সবল সতেজ হইয়া 
উঠিবে, ভাহাব অহৈতুক করুণাধাবায অভিসিঞ্চিত হইযা সমগ্র জীবন- 
জনম ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাইবে । 





আদর্শ ও নীতি 


আদর্শ ও নীতিই মানুষের জীবনীশক্তি, প্রাণপ্রস্বণ । প্রত্যেক 
মানুষ, সমাজ ও জাতি খাটি শক্তিমান হয়, সত্যিকাৰ বাচা বাচিয! 
থাকে তাহার শিক্ষা-সংস্কৃতি, আদর্শ ও নীতিব অনুসরণের ভিতব দিযা। 
যে মানুষ ও যে জাতি যতদিন পর্যন্ত তাহার মহান্‌ আদর্শ ও নীতিকে 
প্রাণপণে আকডাইয়! ধরিয়৷ থাকে ততদিনই সে থাকে জগত্রের বুকে 
দুর্জয়, দুর্্য, ছুরতিক্রম্য, অপরাজেয় । রাষ্ট্রীয় অধিকার শ্থলিত হইলেও 
সতেজ প্রাণশক্তি তাহার দুর্বল হয় না, কঠোর নির্যাতন নিপীডনেও 
প্রবল জীবনীশক্তি কখনও লোপ পায় না। অটুট প্রাণ-শক্তির 
প্রাচুর্য, মহান্‌ শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শের জীবন্ত প্রভাবে সে মরণজয়ী 
হইয়া মহাকালের বুকে নির্ভয়ে বীরের মত বিচবণ করে, স্বীয় 
বিজেতাকে পর্ধ্যস্ত আদর্শ-সমুদ্ধ মহাজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া) 
শিহ়্রূপে বরণ করিয়। লয় ; জগতের ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী । 


১, জীবন-সাধনার পথে 


প্রকৃত মান্য যে, মছান্‌ আদর্শ ও নীতিকেই সে জীবনের ঞ্বতারা 
বলিয়া গ্রহণ করে। মত্ত যেমন জলশুগ্ভ হইয়া বাঁচিতে পারে না, 
প্রকৃত মানুষও তেমনি মহান আদর্শ ও নীতি ব্যতীত জীবন ধারণ 
করিতে সক্ষম হয় না। আদর্শনিষ্ঠ, নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এই জন্য যে- 
কোন পিপদ বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হয়; কোন অত্যাচার 
উৎপাঁড়নকে সে তয় করে না, লাঞ্ন৷ নির্ধ্যাতনকে গ্রাহা করে না, মৃত্যু 
আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হাসিমুখে সাদরে 
তাহাকে আলিঙ্গন করে; কিন্তু জীবনের আদর্শকে কখনও সে 
পরিত্যাগ করে না। বিছ্দ্ঝলসিত, অশনিমক্দ্রিত কাল বৈশাখীর 
প্রলয়বঞ্চ। মন্তূকে ধারণ করিয়া, আততায়ীর গপ্ত ছুরিকা পশ্চাতে 
রাখিয়া, শক্রর শাণিত কৃপাণের মুখে নির্ভয়ে সে আগাইয়া চলে 
কুপপের ধনের মত স্বীয় আদর্শ ও নীতিকে বৃকে জড়াইয়া ধরিয়।। 
নিষ্ঠুর নির্যাতনের কণ্টক-মুকুট সে সানন্দে মাথায় তুলিয়া ল, সারকে” 
অন্তরের গোপন অন্তরালে সযত্বে আগ্‌লাইয়া রাখিয়া অত্যাচারী 
কোযমুক্ত উদ্ভত তরবারির নিয়ে শির আগাইয়া দেয় । 

আদর্শেব জন্য মরণ--সার্থক মরণ; সে তো মরণ নয়--অমর 
জীবন। তাই বিপদের কৃষ্কমেঘ যতই গাটতর হয়, নির্যাতনের 
নির্মমতা যতই নিষ্টুরতর হইতে থাকে, আদর্শের পৃজারী নিষ্ঠাবান্‌ 
সাধকের প্রাণমনও ততই বিপুল উল্লাসে মাতিয়া৷ উঠে। শ্তখন তাহার 
সেই বন্রগন্তীর হুঙ্কারে ভয় ভীত হইয়া পলায়ন করে, মৃত্যু আসিয়া 
“অন্তহীন প্রাণের” জন্ধান দরিয়া বিদায় লয়, তার "অমর মরণ (রক্ত- 
বীঙ্জের মত) সহস্র সহত্র আদর্শপরায়ণ নূতন মানুষ সথষ্টি করিয়া জাতির 


আদর্শ ও নীতি ১১ 


জীবনে অফুরন্ত প্রেরণার উৎসবূপে অক্ষয় হইয়া বাচিয়! থাকে । 

মহান আদর্শের অনুশীলন, উত্তম নীতির অন্ুমরণ দ্বারাই মানুষ 
প্রকত মহৎ হয়, সমাজ ও জাতি প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা অর্জন করে। 
যে জাতি ও সমাজ যত বেশী উচ্চতম আদর্শসম্পন্ন মহামানব দান করিতে 
পারে, সে জাতি ও সমাজ মহন্তর নীতি ও আদর্শদ্বাা বৃহত্তম 
জনসম্টিকে উদ্ধদ্ধ ও পরিচালিত করিতে সক্ষম হয়, সেই জাতি ও 
সমাজই সমগ্র জগতের নিকট তত বেশী শ্রদ্ধা ও গৌরব লাভ কবিয়া 
থাকে । জগৎ মানুষের পূজ। করে না, পুূজ। করে মহান্‌ আদর্শের ; 
জগৎ মানুষকে শ্রদ্ধ! দেখায় না, শ্রদ্ধা দেখায় শ্রেষ্ঠ মহত্বকে । আদর্শহীন 
মান্তষ_-সে তো গলিত শব, এজগতে কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া 
তাকায় না। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ জন্মে, মরে ; কি আসে যায় 
তাতে? মানুষের মত মানুষ, খাটি আদর্শবান পুরুষ একজন জন্মিলে 
সমগ্র জগতে তোজপাড স্থষ্টি হয়, জাতির শিরায় শিরায় নব 
বসন্তের পুলক শিহরণ জাগে, সমাজের বুক নূতন জীবনের স্পন্দন 
দেখা দেয়, দিকে দিকে দেশে দেশে মহাভাবের প্লাবন বহিয়া যায়, 
সমগ্র জগৎ সেই মহান্‌ ব্যক্তিত্বের শক্তিময় স্পর্শে সজীব হইয়! 
উঠে। তখন জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের নুচনা হয়, 
সহস্রাব্দের ঘুমস্ত জাতি জাড্যজড়তা বিষাদ-অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়। 
নৃতন বিক্রমে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে । সমগ্র মানব- 
জাতি নবজন্ম লাভ করিয়া ধন্ত হয়! 

আত্মন্! প্রকৃত জীবন চাও? তবে স্বীয় আদর্শকে প্রাণপণে 
আকড়াইয়া ধরিয়া থাক। মানুষ চিরকাল বাঁচে না, আদর্শ চিরকাল 


৬২ জীবন-সাধনার পথে 


বাচিয়া থাকে। বাঁচিতে হয় তো আদর্শকে নিয়! বাঁচিয়৷ থাক, 
মরিতে হয় তো আদর্শ নিয়াই মরিয়া | যাও । জীবনে-মরণে, শয়নে- 
স্বপনে, জাগরণে-বিচরণে আদর্শ ই তোম!র সাথী, নীতিই পরম 
সহাদ্‌, বস্ধু। আদর্শকে তুমি রক্ষা করিলে আদর্শও তোমাকে রক্ষা 
করিবে, নীতির (701001016 ) জন্ত প্রাণ বলি ছিলে শত শত প্রাণ 
তোমার পশ্চ!তে দাড়াইবে। স্থতরাং বৃথা মোহে মুগ্ধ না হইয়া৯ 
ভোগ-মরাঁচিকার পশ্চাতে না ছুটিয়া আদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ 
কর, নীতিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর; তুম কৃতার্থ হষ্টবে, সমাজ ও 
জাতি নবজন্ম, নবজীবন লাভ করিয়া মহীয়!ন্‌ গরীয়ান হইয়া উপ্ঠিবে ) 
ও শম। 


» 5 দী 5 নিত 


শহপশ্নাধনা 


সম্কল্পঈ সাধকের জীবন দু প্রতিজ্ঞাই সঙ্কল্লের প্রাণ । জীবন- 
পথের তরুণ অভিযাত্রিগণ ! আঙ্জিকার এই শুভমুহুর্ত, নববর্ষের 
নৃতন প্রভাতে তোমরা তোমাদের জীবনের সন্থল্প-মন্ত্রকে আবার 
নৃতন করিয়া ধ্যান কর। ন্বর্ণাকে যেমন অগ্নিতাপে শোধন পূর্ব্বক 
মালিন্য দূর করিয়া উজ্জল ও ব্যবহারোপাযাগী করিয়া লইতে 
হয়, তেমনি মানুষের অভীষ্টসিদ্ধির সন্থল্লকেও প্রতিদিন, প্রতিমাস, 
প্রতি বর্ষের নবীন উায় ধ্যানদ্বারা অবসাদ ও মালিন্) দুর করিয়? 
নৃতন করিয়া জাগ্রত, জীবন্ ও কার্ধ্যকরী করিয়! তুলিতে হয়। 


সন্ধল্প-সাধনা ১৩ 


্বার্থ-কালিমা শুন্য, ইষ্টনিষ্ট, শুদ্ধ সাধকের নির্মল হৃদয়ে যে 
পবিত্র স্থল জাগ্রত ভয তাহা কখনও ব্যর্থ বা নিরর্থক হয় নাঃ 
তাই সিদ্ধি সেখানে স্থনিশ্চিত। কিন্তু জড়ের মত নিশ্চেষ্ট বা 
উদাসীন থাকিলে, অথবা কাপুরুষেব মত শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া কাল 
কাটাইলে চলিবে না । ইহার জন্য জীবন পণ করিতে হইবে, সর্ধ- 
প্রকার দুঃখদৈন্তকে বরণ করিয়া লইয়া উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। 
“কখনও কোন মুহুর্তে যদি সঙ্কল্প হইতে বিচাত হইতে হয়, তবে 
যেন তাহার পৃবের্ জীবন-লীলার অবসান হয়”-_-এমপিতর দৃঢ় প্রৃতিজ্ঞার 
বলে সঙ্কল্পকে সর্ববদ। সজাগ ও সচেতন বাখিতে হইবে। কেন না, 
আবন্ধ ব্রত উদ্যাপন, আদর্শ জীবন-সাধনার সম্থল্প গ্রহণের সঙ্গে 
সঙ্গেই সাধকজীবনে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা স্থরু হয়। চতুর্দিক হইতে 
বাধাবিত্ব, বিপদাপদ আসিয়া সাধককে সম্কল্পচ্যুত করিবার জন্য 
প্রবলবেগে আক্রমণ করিতে থাকে । সময় সময় তাহা এমনি চরমে উঠে 


যে, সাধকের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দলিয়া পিষিয়া 
গু'ড়াইয়া ফেলিবার উপক্রম করে। নিদ|ঘ-মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত 
যেমন দিবাবসানে ক্লান্ত ও নিস্প্রভ হৃইয়া৷ পশ্চিম গগনে ঢঙ্গিয়া পড়ে, 
তেমনি সঙ্থল্প-সাধনার সাহসী সাধক, জীবন-পথের বার অভিযাত্রীও 
সময় সময় আঘাত আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্লাস্তিভরে এলাইয়া 
পড়ে। তখন সেই নিদারুণ অবসাদের সময়) জীবনের সঙ্কল্পমন্ত্র বার বার 
ল্মরণ ও গ্রহণ করিয়া, হতাশাচ্ছন্ন দুর্বল মন-প্রাথকে_ সবল শ্ুস্থ করিয়া 
বিজয়ী বীরের মত আৰার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অভিযান করিতে হয় । 
হতাশায় দমিও ন!, নিরাশায় ভাঙ্গিয়৷ পড়িও না, আঘাত আক্রমণে 


১৪ জীবন-সাধনার পথে 


বিচলিত হও না। সীতার মত কঠোর অগ্রিপরীক্ষায় . উত্তীর্ণ হইয়া, 
মহাবীর হনুমানের মত তুস্তর ₹বারিধি অতিক্রম করিয়াই তোমাকে 
সন্কল্পের সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইবে । সর্বদা মনে রাখিও 
প্রতিনিয়ত শয়নে, স্বপনে, জাগরণে ধ্যান করিও-_গ্রহ্লাদের দৃঢ়তা, 
আর তথ!গত বুদ্ধের সেই মহাসন্বল্পমন্ত্র-_ 
“ইহাসনে শুধ্যতু মে শরীরং, 
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। 
অপ্রাপা বোধিং বনুকল্প-ছুলভাং 
নৈবামনাৎ কায়মতশ্চলিয্যতে |” 
শরীর শুদ্ধ হয় হউক, অস্থি-চম্ম-মাংস ধ্বংস হইয়া যায় যাউক, 
তথাপি সেই বনুকল্লহর্লভ বোধি (আত্মজ্ঞান) লাভ না করিয়া 
কিছুতেই আমি এই আসন তাাগ করিব না। 
এই প্রকার বজপুঢ সঙ্কল্লের বলে ভগবানের আসন টলিয়া উঠে, 
তিনি স্বয়ং আসিয়া সাধকের ক? সিদ্ধির জয়-মাল্য পরাইয়া সন্থষ্টা- 
সাধনার গৌরব দান করেন । 
ইহা শুধু স্তকবাকা নয়, সাধক-জীবনে বনুপরীক্ষিত নানাভাবে 
উপলব্ধ বাস্তব সত্য । 


পবিত্রতা 


ধর্দমীবন গঠনের জন্য চাই পবিভ্রতা__পরিপূর্ণ পবিত্রতা! । সর্বদা 
সর্বতোভাবে দেহমন-প্রাণের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে, চিন্তা, 
বাকা ও কার্যে সম্পূর্ণ নি্লুষ হইতে হইবে। 

পবিভত্রতাই মানুষের প্রকৃত জীবন, পবিভ্রতাই মানন চরিত্রের 
যথার্থ ভূষণ, পবিত্রতা সত্যিকার শাস্তি ও আনন্দ; পরিপুর্ণ 
পবিত্রতার ভিতরেই মানুষের যাবতীয় শক্তিসামর্থ্য, বলবীর্ধ্, সৌন্দর্য 
ও মাধূর্ধ) বিদ্তমান। ম্থৃতরাং জীবন পণ করিয়া এই মহান্‌ পবিভ্রতা- 
সাধন-ব্রত পালন কর। ধৌত বস্ত্রের মত নিষলঙ্ক হও, শারদ প্রভাতের 
সগ্ঠবিকশিত শেফাজির মত নিম্মল, স্থগন্ধি, মনোরম ও শ্থমনোহর হইয়া 
সমগ্র দিগ্দেশ তোমার পবিত্র ও মধুরভাবে আমোদিত করিয়া তোল । 

সর্ধবদ| জপ কর পবিভ্রত৷ পবিত্রতা, চিম্কা কর পবিত্রতা পবিভ্রতাঃ 
ধ্যান কর পবিত্রতা পবিত্রতা । এমনি করিয়া নিজের অন্তরে বাহিরে, 
নিজের চতুদ্দিকে এক মহাপবিত্র আবহাওয়া, একটা বিশুদ্ধ পরিবেশ 
স্থষ্টি কর; আর সর্বদা তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া পারিপান্থিক 
পঙ্কিলতার আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখ। 

যখন যেধানে যাইবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে একটা পবিত্র পরিমণ্ডল, 
একট পবিত্র আবহাওয়া! বহন করিয়া লইয়া যাইবে । যখন যাহ? 
কিছু করিবে, এই পবিত্র পরিবেশের ভিতরে থাকিয়! করিবে; তোমরা 
পবিত্রতার প্রভাবে বাহিরের চতুষ্পার্বস্থ পঞ্চিল আবহাওয়া ও মালিম্তকে 
(পবিত্রতায়) রূপান্তরিত কয়িয়৷ তোমার নিকট হইতে সর্ব্বদ। চতুর্দিকে 
একটা প্রবল পবিত্র ভাব প্রবাহ প্রবাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করিবে। 


১৬ জীবন-সাধনার পথে 


সর্ববৰা পবিত্র চিন্ত। কর, পবিত্র ভাবনা ভাব, পবিত্র কথা বল, 
পবিত্র বস্তু দর্শন কর, পবিত্র বিষয় শ্রবণ ও অধ্যয়ন কর, পবিত্র 'সঙ্গ কর, 
পবিত্র স্থানে বসবাস কর। পবিত্রর্জিনিষ গ্রহণ ও পবিত্র খান্ঠ আহার 
কর। এমনিভাবে অন্তরে বাহিরে সর্ববদ। সর্বত্র পবিত্রতার সাধনায় 
'নিমগ্ন থাকিয়া যখন তুমি পবিত্রতা জ্বসন্ত-জীবন্ত প্রতিমূর্তি হইতে 
পারিবে, সর্ধ্ প্রকার মালিন্য ও পস্থিলতা যখন বিশ্বত্তির অতল তলে 
'নিমজ্জিত হইয়া তোমার নিকট কল্পনারও অতীত হইয়া যাইবে, তখন 
সেই মহা শুভমুহূর্ত তোমার সেই পবিভ্র হৃদযে পবিভ্রতাঘনবিগ্রহ নিষ্ষল 
নির্মল শ্ীভগবান পূর্ণক্জ্য। তিতে ভাতিয়া উঠিবেন | 


বাকু সংযম, 

কাজের সময় অপ্রয়োজনীব কথ! বলিও না। এই জগতে যে যত 
বেশী অনাবশ্যক কথা বলে, সে-ই তত কম কাজ করিতে পারে। 
কারণ, অন্তরের যে শক্তি কন্মরূপে পরিণত হইয়া জগতের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিতে পারিত, তাহাই বুথ!বাক) বা বাগাড়ম্বরের ছিদ্রে 
পথে নিঃশেষিত হইপ্ন1 মানুষকে অন্তুঃসারহীন, অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। 
উদ্দেশ্টহীন নিরর৫থক বাক্যব্যয়ে মানুষের অন্তর ক্রমশঃ চঞ্চল ও হূর্ববল 
হয়; তখন সেই অবস্থায় যে কোন গভীর বিষয়ে মনোনিবেশ বা কোন 
কঠোর কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। তখন তাহার অন" 
বরতই আত্মবিস্থ'তি ঘটিতে থাকে এবং সে সর্ধপ্রকারে নিতান্ত সাধারণ 
চদাগসিত্ব-বহনেরও অধেগ্য হইয়া পড়ে । শুধু তাই নয়, নিরন্তর 


ৰাকৃ সংযম ১৭ 


অনাবশ্ঠাক ও অবাস্তর কথা বলার ফলে বিশেষ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিও 
এমন হাক্কা হইয়া যায় যে সাধারণ লোকও তাহাকে অশ্রদ্ধা ও উপহাস 
করে, নিতান্ত আপনার জনও তাহার কথায় কোনও গুরুত্ব আরোপ 
করে না। 


মানুষ যতই ধীর, স্থির ও সংযতবাক্‌ হইবে ততই তাহার বিচার 
নিরভূল, প্রতিভা অগ্নান, কর্ম্মশক্তি প্রখর, আত্মস্থতি জাগ্রত, বুদ্ধি 
নিশ্মল ও কর্তব্যবোধ সজাগ হইবে । 

সংযতবাক্‌ ব্যক্তির কথার ভিতর দিয়া এত শক্তি সঞ্চারিত হয় যে, 
তাহার অন্যথাচরণ করা অপরের পক্ষে ছৃঃসাধ্য, এমন কি অসাধ্য 
হইয়া উঠে। সংযতবাক্‌ ব্যক্তির প্রত্যেকটি কথা অপরের প্রাণে 
শক্তির তাড়িৎ-প্রবাহ স্থষ্টি করে, সম্মোহন শক্তির মত সকলকে মুগ্ধ 
করিয়া সেই ভাবে কার্ধ্য করিতে বাধ্য করে। মনে প্রাণে সংঘতবাক্‌ 
হইতে পারিলেই বাক সিদ্ধি লাভ হয়। তখন মানুষ এত শক্তি লাভ 
করে যে মানুষ তো সাধারণ কথা, সমগ্র বিশ্বগ্রকৃতি পর্যন্ত তাহার 
আদেশ অবনত মস্তকে মানিয়৷ লইতে বাধ্য হয়। 

“মা পুষ্টঃ কন্যচিৎ ব্রেয়াৎঃ - জিজ্ঞাসিত না হইয়া কাহারও সহিত 
কথা বলিবে না। জিজ্ঞাসিত হইলেও অবান্তর কথা এড়াইয়া চলিবে । 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাও যেটুকু না বলিলে নয়, ততটুকুই অতি 
ধীর, স্থির ও সংযরতভাবে বলিবে । এই জন্য অপ্রয়োজনীয় লোকের 

আরব হইতে যতটা সম্ভব দুরে থাকিবে । প্রত্যুষে উঠিয়া সংবক্প করিবে 
যে, আজ এতটি কথা বলিব এবং শখ্যা গ্রহণ না করা পর্যস্ত এই 
সংখ্যা ঠিক রাখিব। এমনি ভাবে শুধু বাহক নয়, মনে প্রাণে, এমন কি 

৬ 


১৮ জীবন-সাধনার পথে 


চিন্তা বা কল্পনায়ও যখন অবান্তর কথা বলার প্রবৃত্তি জাগিবে না, 
অবান্তর চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার তরঙ্গ পর্য্স্তও যখন সম্পূর্ণরূপে 
তোমার অন্তর হঈতে তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখনই তুমি ঠিক ঠিক 
সংযতবাক, হইবে ; তখন সেই শুভ সময়ে তোমার চিন্তা ও বাক্যের 
অমোঘ শক্তি সমগ্র বিশ্বব্রন্মাণ্ডে এক মহা আলোড়ন স্থ্টি করিবে-_ 
সমগ্র বিশ্ববাী তোমাব মুখের একটি মাত্র কথা শুনিবার জন্বা সর্ববদ] 
উন্মুখ হইয়া থাকিবে । 


আত্মশক্তির উদ্বোধনেই প্ররুত মনুস্যতব 


অন্তনিহিত অবিকশিত শক্তির উপযুক্ত প্রকাশ বিকাশ উন্মেষ 
উদ্বোধনের ভিতরেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্য, বীরের গুকৃত বীরত্ব 
নির্ভর করে। উপযুক্ত সময়ে আত্মশক্তির উন্মেষ উদ্বোধন, আত্মচেতনার 
প্রকৃত জাগরণ না৷ ঘটিলে অতি বড় বীর, মস্ত বড় মনীষীও নিতান্ত 
সাধারণ নিজ্জীরবের মত কাল কাটাইতে বাধ্য হয়; আর ঘুমন্ত 
আত্মশক্তি ও চেতনা জাগ্রত হইলে সাধারণ মানুষও মহাবীরত্বের 
পরিচয় প্রদান করিয়া সমগ্র জগৎকে বিস্মিত ও চঙ্গংকৃত করিয়া 
তোলে। সার্ত্রিহস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র মানুষই স্বীয় উদ্বোধিত শক্তির 


** জীবনের মহান্‌ আদর্শ, উদ্দেশ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে চিস্তা-ভাবনায় 
তগ্ময় এবং সাধনায় একনিষ্ঠ হইতে পারিলে ধীরে ধীরে এই 
অবস্থা লাভ হইতে থাকে । 


আত্মশক্তির উদ্বোধনেই প্রকৃত মনুষ্য ১৯ 


বলে ছুর্লজ্বয গিরিশঙ্গ উল্লজ্ঘন করিয়া, ছুস্তর কানন-কাস্তার ঞ্ুর- 
প্রীস্তর অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষু্দ অপার বারিধিবক্ষে 
ভাসমান হইয়া অসাধ্য সাধন করে; জরামৃত্যুপ্জয়ী হইয়া মহাকালের 
উপর পর্য্যন্ত প্রভুহ্ব করার মত সামর্থ্য লাভ করে। সরিষা প্রমাণ ক্ষুদ্র 
বীজের ভিতরে যেমন মহামহীরুহের বিরাট সম্ভাবনা আছে, তেমনি 
এই জরাব্যাধি-প্রপীড়িত মরমান্ুষের ভিতরেও অসাধ্য সাধনের অনন্ত 
শক্তি ও চির অণরত্ব লাভের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে । কুম্ম-কোরক 
যেমন দৈনন্দিন সাধনায় ধীরে ধীংর ক্রমশঃ নিঃশব্দে আপনার 
অন্থনিহিত সৌন্দর্ধ্য হ্ুষমাকে বিকশিত কবিয়া উপযুক্ত সময়ে সমস্ত 
দিগেশ আমোদিত করিয়া তোলে, মানুষ তেমনি দৈনন্দিন জীবন- 
সাধনা, চেষ্ট'-যন্ত্র-উগ্ভম-অধ্যবসায় দ্বারা স্বীয় অবিকশিত শক্তির বিকাশ 
সাধন করিয়া সমগ্র জগৎকে মহস্ভাবে উদ্বোটিত করিতে পার । কিন্তু 
মানুষ সেই বিরাট সম্ভাবনার কথ! ভুলিয়া, অত্মবোধ ও আত্মচেতনা 
হাধাইয়া নিজ্জাঁবের মত নিতান্ত সাধারণ ভাবে, হীনভাবে জীবন ও জনম 
নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে ! 

“এই যুগ মহাজাগরণের যুগ, মহামুক্তির যুগ্ন।” এখন আর 
মানুষকে নিতান্ত অসহায় নিজ্জীর্বের মত ঘাত-্সঘাত ও অবস্থ!- 
বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলে চলিবে না। তার ঘুমন্ত 
সত্তাকে জাগ্রত করতঃ জীবনের বিরাট সম্ভাবনাকে সার্থক করিয়! 
তুলিতে হইবে । আজ চাই মানুষের ম্বপ্ত আত্মচেতনার 
পুনরুদ্বোধন _মহাজাগরপ। 


আত্মনিবেদন 


দিন ষায়। জীবন তো নিরন্তর মরণ-সিম্ধুপানে বয়ে যায়। কিন্ত 
প্রভো | আজও তোমার জীবনে বরণ করে নিলাম কই? আন্তরিক 
প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ, ভক্তি-শ্রদ্ধা-ব্য/কুলতা নিয়ে তোমার শ্রীচরণে 
আত্মসমর্পণ করলাম কোথায় ? 

জীবননাথ ! ছুঃখ-দৈ্ত-ছুধ্বিপত্বি যখন শ্রাবণের ধারার মত 
অবিরাম মাথার উপর ঝরেছ, অস্খ-অশান্তি, হতাশা-নির।শা যেদিন 
দুর্ভেষ্ঠ প্রাচীরের মত জীবন-পথ রুদ্ধ ক'রে দাড়িয়েছে, পঙ্থিল কামনা 
বাসন! ও প্রলোভনের প্রবল প্রবাহ যখন আমায় ভাসিয়ে নেওয়ায় 
উপক্রম করেছে, তখন তুমিই তো৷ করুণাপরবশ হয়ে 'স্হাকুল জননীর 
মত সাদরে কোলে তুলে নিয়েছ । 

হে করুণানিধান! তোমার নির্দেশ অবহেলা ক'রে, অহংকার 
অভিমানে মন্ত হ'য়ে যখন বিপথে ছুটে গিয়েডি, তখন তুমিই তো 
বান্ত হ'য়ে ত্রস্ত পদে এগিয়ে গিয়ে আমায় ফিয়িয়ে নিয়ে এসেছ। 
আৰিলতা, পঙ্কিলতা যখন আমায় চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে) 
স্তপীকৃত পাপতাপ, পুপ্তীভূত জঞ্জাল্জাল যখন জীবনকে ছূর্র্বহ করে 
তুলেছে, তখন হে আমার প্রিয়তম ! তুমিই তো তোমার ম্কোমল 
ন্লেহশীতল কর সঞ্চালনে সমস্ত জ্বালামালা জুড়িয়ে আমায় শাস্তি ও 
সাস্ত্বনা দিয়েছ | 

কত আর বলবো, হে আমার দয়িত! কত শত বার বৃথা মোহে 
মুখ হ'য়ে তোমাকে হৃদয়াসন থেকে নির্ববাসন কোরে অগ্তের জন্ত 


আত্মনিবেদন ২১ 


সাগ্রহে আসন পেতে দিয়েছি, কত সহশুবার প্রেম-প্রীতি-নেহ-করুণ। 
বিশ্বত হ'য়ে মায়ামরীচিকার পিছনে ছুটে গিয়ে বিশ্ব'সঘ। তকতা 
করেছি। কিন্তু তবুও তো তুমি আমায় কখনও ভুলোনি, বিশ্বাসম্বাতক 
বলে অবিশ্বাস' ক'রে ঘ্বণাভরে (আমায়) দুরে তাড়িয়ে দাও নি। 
হে আমাব প্রিয়তম! চিরকালই তুমি আমায় সমস্ত প্রবঞ্চন৷ প্রতারণা, 
সমস্ত অনাদর অশ্রদ্ধ! উপেক্ষা ক'বে সাদরে কোলে টেনে নিয়েছ, চির- 
কালই তুমি আমার সমস্ত অপরাধ গ্গমা ক'রে, সমস্ত দোষক্রটি ভূলে 
গিয়ে “এই চিব অপরাধী পাতকীব বোঝ।” হাসিমুখে বয়ে চলেছ ! 

কিন্তু হায় ! তবুও আমি তোমায় বুঝলাম কই? বুঝও সমস্ত 
প্রাণমন দিয়ে দব্দ করলাম, ভালবাসলাম কই? তুমি যে আমার, 
আমি যে তোমার, সকলের চেয়ে বেশী আপনার+--একথা সমস্ত হাদয় 
দিয়ে নিবিড়ভাবে অনুভব কৃবতে পারলাম কোথায়? বুঝ না বুঝে 
অনভীপ্সিত পথে চলে প্রতিনিয়ত তোমার এ স্রেহকোমল হৃদয়ে কত 
না আঘাত করেছি, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, স্বেচ্ছায় পরেচ্ছায় কত শত বারই 
না তোমার এ দরদভরা বুকে মর্মান্তিক শেল হেনেছি। কিন্তু তবুও 
তুমি অকৃতজ্ঞ আমায় নেহালিঙ্গন দানে কুষ্ঠিত হওনি। 

তাই, হে আমার অন্তরতম ! আজ “এই অবেলায় তোমায় সেই 
ভুবনভুলান, প্রাণগলান, মনমাতান অপবূপ বপমাধুরী ম্মবণ ক'রে 
তোমার অহৈতুক ন্নেহ-করুণা, আদর-যত্ব'ভালবাসার দাবী নিয়ে 
তোমায় প্রীচরণে উপস্থিত। আমার গর্ধবিত মস্তক তোমাব চরণধুলার 
তলে লুষ্ঠিত হয়েছে, সমস্ত অহঙ্কার অভিমান চোখের জলে ধুয়ে মু'ছে 
গেছে, আমি আজ “নকল ছুয়ায় হইতে ফিরিয়া তোমারই ছুয়ারে 


২২ জীবন-সাধনার পথে 


এসেছি,” অশ্রুসিক্ত মৌন বেদনার অর্ধ্য নিয়ে তোমারই করুণার 
প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে রয়েছি । 

লও, লও, হে জীবননাথ ! হে হৃদয়-ন্বামীন্‌! আজ আমায় পূর্ণবূপে 
তোমার করে লও । তোমার ও আমার মাঝে যে আড়াল, যে ভেদ 
ও ব্যবধান রয়েছে তা; চিরতরে দূর করে দাও । “আমি ও আমার" 
বলতে যত কিছু সব নিঃশেষে তুমি ও “তোমার মাঝে ডুবে যাক, 


আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণমন এক হ্থরে গেয়ে উঠক-_ 
£5/১]] 01)116 15100119 
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“ত্মেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব খিদা! দ্রবিণং ত্বমের 
ত্বমেব পন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। তমেব সব্বং মম দেব দেব || 


----০ক্ শী 


জাগণা 


উদ্ধদ্ধ হও, জাগ্রত হও, জীবনের মহত্ম দায়িত্ব, শ্রেষ্ঠতম বর্তব 
[াধনের জনা দুসন্্পণ্থ হও । সর্ধ প্রকার ক্রেব্য-দৌবর্বল্যকে বিসর্জন 
দিয়া, আবিলতা পদ্থিলতাকে ঝাড়িয়! ফেলিয়া, মোহ ও আত্মবিস্মৃতিকে 
দুরে পরিহার করিয়া বীরের মত উঠিয়া দীড়াও। জীবনের পথ বড 
বন্ধুর, বড় বিপদসন্কুল, ঘাত-সংঘ।ত, অবস্থাবিপর্ধযয় সেখানে নিত্য- 
সাথী, ছুঃখ-দেম্য, অন্থখ- অশান্ত, বিষাদ-অবসাদ, হতাশা-নিরাশা 


জাগরণী ২৩ 


সেখানে মানুষের নিত্যসহচর | বাধাবিত্ব পথ রুদ্ধ করিয়া দাড়ায়, 
ংশয় সন্দেহ অবিশ্বাস আদর্শের প্রতি অনাস্থা জাগাইয়৷ সাধন- 
জীবনের মূল ভিত্তি চুরমার করিয়া দেয়, পঙ্থিল কামনা বাসনা ও 
ব্ষি-ভোগাকাঙ্খা আমিষা শক্তি-সামর্থ্য-বলবীর্ধ্য অপহরণ করিয়া 
মানুষকে নিজ্জীব পন্ঠু কবিয়া ফেলে, বিভ্রম-কিভ্রান্তি ও বিস্মৃতি 
আসিয়া তাহাকে আদর্শভ্র্ট, লক্ষাচ্যুত করিয়া বিপথে ভুলাইয়া নিয়া 
যায়। জীবনের ছন্ব-সংঘর্ধমঘ এই দাকণ তুর্ষ্যোগে, আত্মবিস্থৃতি ও 
আদর্শবিভ্রাটেব এই বিষম সংবটে, হে মুমুক্ষু সাধক ! তুমি স্বীয় 
প্রজ্ভাবলে আত্মবোধ ও আত্মশঞ্জিকে জাগ্রত করিষা নূতন উৎসাহে 
বুক বাধিযা বার বিক্রমে জীবনেব লক্ষ্যপানে অগ্রমর হও । নৈরাশ্ঠ 
ও নিশ্চেষ্টতাঁকে দুবে সরাইযা দিধ। তুমি প্রকৃত পৌকষ অবলম্বন কর। 

প্রকৃত সাধক যে, সে-ই প্রকৃত বীব। তাহার আবাব ছুঃখ-দৈন্ 
অন্ত্রখ-এশান্তি-বিষাদ-অবসাদ লইঘা নিশ্চে্ট ভাবে বসিয়া থাকিবার 
অবসর কোথায? যুধ্যমান বীব সৈনিক যেমন সংগ্রামন্গেত্রে বিরুদ্ধ- 
পক্ষীয় অনলবর্ধী কামানের মরণমুখে দণ্ডাযমান হইয়া £ণোল্লাসে মাতিয়। 
উঠে, জীবন-পথেব বীর অভিযাত্রী খাটী সাধবও তেমনি জীবনের 
মহান্‌ সংগ্রামক্ষেত্রে ছুংখ-ছুবিবপত্তির প্রলষ ঝঞ্কাব ভিতরে মৃত্যুর সম্মুখে 
ধাঁড়াইয! বীব বিক্রমে গজ্জিয়া উঠে । আঘাতে পর আঘাত আসে, 
বিপদের পর বিপদ দেখা দেয়, বিরুদ্ধবাদীর কোধমুক্ত শাণিত তরবারি 
শিরোপরি উদ্ভত হয়, কিন্তু সাধক তবুও নিশ্চঙ্গ নিভীক ; কোন দিকে 
কোন ভ্রক্ষেপ নাই। তার উন্নত শির ক্রমশঃ উন্নততর হয়, ভাবগম্ভীর 
প্রশীন্ত মুখমণ্ডল উৎসাছ্র দীপ্ত আলোকে সমুজ্জল হইয়া! উঠে, সে 


২৪ জীবন-সাধনার পথে 


মহানন্দে বিপদের হৃখশয্যা রচনা করিয়া আরামে, পরম নিশ্চিন্ত মনে 
তাহাতে বিশ্রাম করে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরিয়া অযৃতের হুর্গম পথে 
আগাইয়া চলে । ইহাই তাহার চলার ভঙ্গী | 

আত্মন্‌! ছর্দিনের ঘন ঘোর বিভীষিকাঁয় সন্ত্রস্ত হইও না, সংগ্রামের 
ভয়ে দুরে সরিয়া পড়িও না, চরম শ্রেয়ের পথে অভিযান করিয়া শাস্তি 
লাভ কর, আর উৎকর্ণ হইয়া শোন শ্রুতির সেই বজ্রগম্ভীর বাখী-_ 
চিরজাগরণী-_ 

“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্মিবোধত।” 


০6৬ 


দায়িতৃ 


কর্তবা-সাধনে .পশ্চাৎপদ হইও না, কোন বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়া কখনও নিশ্েষ্ট থাকিও না। কর্মক্ষেত্রে যত সময় তুমি (যে 
বিষয়ের) দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আছ, তত সময় প্রাণমন টালিয়। 
বীরের মতই তাহা উদ্যাপন করিতে থাক। কেন না, নিতান্ত 
আপনার জনও কর্মক্ষেত্রের দোষক্রটি ক্ষমা বা উপেক্ষা করে না। 

কৈফিয্নৎ বারা কখনও আপনার অক্ষমতার সাফাই গণহিতে যাইও 
না, স্বীয় অন্ুখ-অস্ুবিধার কথ জানাইয়। অকৃতকার্ধ্যতাঁর কারণ দর্শাইও 
না। কারণ, কর্মক্ষেত্রে সকলেই চায় কাঞ্জ, কেহই কৈফিয়ং চায় ন। 
কর্মক্ষেত্রে দোষব্রটি পাইলে, অক্ষমতা, ছুর্্বলত বা বিচারের ভূল 
দেখিলে কেহ কাহাকে ছাড়িয়। দেয় না, সহানুভূতি দেখায় না। নিতান্ত 


দায়িত ২৫ 


সেহাস্পদ যে, সে-ও তোমার দায়িত্ব উদ্যাপন করিতে না পাবার 
উপযুক্ত কোন কারণ ছিল কিনা তাহ। বিচার করিয়৷ দেখিবে না, বরং 
অক্ষমতার কৈফিয়ৎ শুনিয়া একটু করুণ! বা বিদ্রপের হাসি হাসিবে। 
সুতরাং সহানুভূতি লাভ বা দোষ-ক্ষালনের আশায় অপরকে তোমার 
দায্রিত্ব উদ্যাপন করিতে না পারাব কাবণ জানাইয়া বৃথা উপহাসাস্পদ 
হইও না। তাহাতে তোমার কোন ক্লাভ কা বর্তব্যসাধনের কোন 
সাহায্য তো হইবেই না ; বরং অস্ত্রবিধা হইবে যথেষ্ট । 


হুনিয়া বীরের পূজা করে, শক্তিমানের কথা শুনে, সবল সনৈষ্ট 
ব্যক্তিকে সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায় । এই জগতে অক্ষম, ছুর্ব্বল, 
নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির কোন স্থান নাই ; কেহ তাহাকে সাহায্য করে না; 
নিতান্ত আপনার জনও তাহ।র দিকে ফিরিয়া তাকায় না। তাই 
পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাড়াও, মরিতে মরিতে কর্তব্য কাজ করিয়া 
যাও, জীবনের শেষ নিঃস্বাসটি, শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত গৃহীত 
দায়িত্ব উদযাপনের জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত হও । দেখিবে, তোমার 
নিরলস চেষ্টা-যত্ব, তোমার অপ্রতিহত উৎসাহ-উদ্ভম-অধ্যবসায়, তোমার 
আন্তরিক ও একাস্তিক আগ্রহ ও কর্তব্যনিষ্ঠাই তোমাকে সহশ্র 
বিফলতার মধো সাফল্যের বিজয় মুকুট পরাইয়। দিবে। 


জগৎ সব সময় শুধু কাজের পরিমাণ বা ফলাফল দেখিয়াই মানুষকে 
বিচার করে না, বিচার করে তাহার কার্ধ্যসাধনার আন্তরিকতা, তাঁর 
আগ্রহ-আকাঙ্খা, চেষ্টা-যত্ব ও একান্তিকতার পরিমাণ দেখিয়া । 
তোমার অটুট কর্তব্যনিষ্ঠা, তীব্র দায়িত্ববোধ, প্রাণপাতী পরিশ্রম-প্রচেষ্টা, 
অবিচল ধের্ধ্য ও তিতিক্ষাই অপর সকলের ভিতর রূপ পরিগ্রহ করিয়। 


৬ জীবন-সাধনার পথে 


এমন এক উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ ও বিপুল কর্ধপ্রবাহ স্থ্টি করিবে, যাহাতে 
পর্ববত-প্রমাণ বাধাবিত্ব অপসারিত হইয়া গুরুতর দায়িত্ব ও কর্তব্য 
অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যাইবে । মনে রাখিও--গৃহীত দায়িত্ব 
উদযাপনের জন্য চরম বিপদকে বরণ বরিয়া যখন তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্য 
দিতে প্রস্্ত হইবে, তখনই ভগবানের আসন টলিবে, তখনই তাহা 
অপরকে উদ্ধদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিবে । আর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া 
রাখিও--তীবত্র দাধিত্বজ্ঞানের ভিতর দিয়াই ম.'নু'ষর অশ্নিহিত হ্ৃপ্ত 
শক্তি জাগ্রত হয়, কর্তব্য-সাধনার জন্য চরম বিপদকে বরণ করার 
ভিতর দিয়াই মানুষ মহীয়ান্‌ গণীয়ান্‌ হইয়া উঠে; মরণের ভিতর 
দিয়াই সভ্যকাব ভ্াীবন আসে, মৃতু।র দ্বারে অযৃতত্বের হন্ধান পাওয়া 
যাষ, দণীচির মত চবম ভগ ও তাহখদানের মধ্য দিয়াই মানুষ চির 
অমরত্ব হাভ করিয়া ধন্য ও কুভার্থ হয় । ৬ শম্‌ 


০৬ 
স্পা ৫৪ সপ 


আধাত-আক্রমণ 
(নিজের প্রতি ) 
জীবনের পথে অনেক আতঘাত-আন্রমণ হা করিয়া মানুষকে বড় 
হইতে হয় । এই জন্য নাকে কাদিয়া অপরের উপর দোষারোপ করিলে 
বা! অস্থি হইয়া হাল ছাড়িয়! দিলে চজিবে না। বীরের মত আক্রমণ- 
কারীর সমস্ত ভ্রভঙ্গ' উপেক্ষা করিয়া কঠোর দুঁঢ়তা সহকারে ছুর্দিমনীয় 
তেঙে স্বীয় আদর্শের পথে তগ্রসর হইতে হইবে । সমস্ত বাধা-বিপন্তি 


আঘা ত-আলব্রমণ ২৭ 


অতিক্রম করিয়া একবার লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারিলে দেখিবে, যাহারা 
প্রথমে তীব্র বিদ্রপ ও কঠোর সমালোচনার তীক্ষ দংগ্রাঘাতে তোমাকে 
ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল, তাহাগাই তোমার প্রশংসায় মুখর হইয়া 
সাহায্যের জন্য আগাইয়৷ তাঁসিতেছে ; ইহাই জগতের চিরন্তণী রীতি । 
অনহায়ের আকুল ক্রন্দন, ছুর্ববলের মর্মন্তদ হাহাকার এ জগতে কাহারও 
কর্ণে প্রবেশ করে না । যওদিন তুমি ছোট থাকিবে, ছুর্ববল থাকিবে, 
ততদিন পর্য্যন্ত চতুদ্দি+ হইতে বিরুদ্ধ শক্তি আসিয়া নিষষরুণভাবে 
তোমাকে দলিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে উঠত হইবে । কিন্তু যখনই 
তুমি বড় হইবে, সবল শক্তিমান হইয়া জীবন-সংগ্রামে যখোচিত 
বীরত্বের পরিচয় দান করিবে তখনই সকলে তোমাকে বিজয়মাল্য 
পরাইয়া সাদরে বরণ করিয়া পইবে। 

জগৎ শক্তির পৃরাণী, শত্তি মনের -৬.্ঠ আসন সকলের শিরোপরি 
প্রতিষ্ঠিত । অতি বড় বিরুদ্ধনাদীও শক্তিমানকে শ্রদ্ধার অর্থয নিবেদন 
করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে । বিন্ তসহাঁয়, অক্ষম ও ছুর্ববলকে 
নিতান্ত সহানুভূতিশীল সমব্দেনাপরাধ্ণ বাক্তিও অংনক সময় সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হয় না, তাহ সম্পূর্ণ শিশ্ফল ও ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া । 

সর্বব প্রবারের দূর্বলতা ও ভীরুতাকে ঝাটাইয়া দুর করিয়া দাও, 
আদর্শের সধনায় প্রকৃত শক্তি ও সাহসের পরিচয় প্রদান কর, দেখিবে, 
কেহ ভোমাকে অগ্রাহ্থা বা অস্বীকার করিতে পারিবে না। সকলের 
সমস্ত আঘাত, আক্রমণ, লাঞ্না, তপমান্র যোগ্য প্রতু)ত্তর দেওয়। 
হইবে তখনই যখন তুমি নিজেকে উপযুক্ত করিয়! গড়িয়া তুলিয়া কর্শা- 
ক্ষেত্রে যথার্থ শক্তি, সাহস ও বীরত্বের পরি৮য় দিতে পারিবে । নিজে 
যতই নিরভীঁক ও শক্তিমান্‌ হইতে পারিবে, সমস্ত আঘাত তাঁক্রমণের 


২৮ জখীবন-সাধনার পথে 


প্রতিরোধ ও প্রতিকার তখনই সম্ভব হইবে। অন্যথা শুধু জীবনের 
তিক্ততাই বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু সতাকার প্রতিকার কিছু হইবে না। 
আত্মন! এ জগতে শক্তিহীনতার কথ জানাইয়। কাহারও সাহায্য 

চাহিও না, স্বীয় অক্ষমতার কথা নিবেদন করিয়। কাহারও দয়! ভিক্ষ। 
করিও না। কারণ নিজের অসহায় ও দুর্বল অবস্থা জানাইয়! যতই 
অন্যের করুণ! উদ্রেক করিতে চাহিবে, ততই করুণার পরিবর্তে কেবল 
ঘ্বণ। ও লাঞ্ুনার মাত্রাই বৃদ্ধি পাইবে | ম্থতরাঁং জীবন-পথে কাহারও 
কৃপাপ্রার্থী ন৷ হইয়া, একমাত্র ভগবানকে সহায় করিয়া জয়ঘাত্র। সুরু 
কর, আর তাহাব দানকেই মাথা পাতিয়। বরণ করিয়া লইয়া সানন্দে 
বল-__ 

“ব্যাঘাত আহক নব নন, 

আঘ।ত খেয়ে অচল রবো ; 

ছুঃখে আমার বক্ষে তব বাঞ্জবে জয়ডস্ক, 

দেবো সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ |” 


তাহা হইলে স্বীয় যোগ্য স্থান, যোগ্য মর্যাদা অধিকার করিয়া লইতে, 
পারিবে । 


মাভৈঃ 
দুর্জয় সাহস ও অবিচলিত আত্মবিশ্বাসই জগতে অসাধ্য সাধন 


করিয়। থাকে । আকাশ যদি মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, স্থুমের যদি পথ 
রুদ্ধ করিয়' দাড়ায়, মৃত্যুও যদি সম্মুখে আগাইয়৷ আসে, মাভৈঃ !- 


মাভৈঃ ২৯ 


জীবনের মহান্‌ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান বীর সৈনিক তুমি, পিছনে 
হটিবার আদেশ নাই, গন্তব্য স্থান_-তোমার সম্মুখে । অগ্রসর হও, 
সম্মুখে অগ্রসর হও, মৃত্যু যদি পথে নামিয়া আসে তবে তাহার সহিত 
পঞ্জা ধরিয়] পথ চল, মহামৃত্যুর পরপারে যে সীমাহীন অমর জীবন, 
তাহাকেই বরণ করিয়! লও । 

অনন্ত শক্তিমান আত্মার মহাশক্তিতে শক্তিমান তুমি, কঠোর 
তপঃশক্তি-সম্পন্ন ধধি-মহধিগণের মহানাদর্শে তোমার জীবন গঠিত 
অনুপ্রাণিত, তাহাদের ছুশ্চর স'ধনার অ.ম।ঘ শক্তি তোমার ধমনীতে 
ধমনীতে প্রবাহিত (বিধাতা যে অব্যর্থ বজ্র অভভ্র শক্তি তোমার 
ভিতরে ভরিয়া দিয়াছেন )। তোমার আবার ভয়, পরাজয়! তোম'র 
আবার টর্লুব্য, দৌব্র্বল্য ! অসম্ভব, অসম্ভব । জয়, নিশ্চয় ভয়। দুর্জয় 
সাহসে ভর করিয়!, গভীর আত্মবিশ্বামে বুক বাঁধিয়া জীবন-পণে 
সম্মুখের দিকে অগ্রলর হও । দেখিবে- কালবৈশাখীর রুদ্র নিঃশ্বাসে 
অপন্থত্ত তৃণরাজির মত তোমার উদ্দাম গতিপ্রবাহে সমস্ত বাধাবিদ্্ 
কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, অন্তুরের সমস্ত ভয়া-ভাবন1, সংশয়-সঙ্কোচ, 
সন্দেহ কোন্‌ অজ্ঞাত মুহ্‌র্তে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, পথ সম্পুর্ণ 
নিষ্ষণ্টক, নিরুপদ্রব-_বিজয়ন্ল্গ্রী সিদ্ধির বরমাল্য হস্তে তোমার 
প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া ব্যাকুলভাবে দণ্ডায়মানা । 
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আত্মলন্িৎ 


আত্মন। আ্রতে প্রবহমান তৃণগুচ্ছের মত জগতের গডডালিকা- 
প্রবাহে ভাসিয়া চলিও না, ঘটনা-বৈচিত্র্যের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া কখনও 
আত্মসন্থিৎ হারাইও না। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত কলকৌলাহলময় জীবনের 
অন্তরালে নীরব নিভৃতে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া সোমার 
মহোচ্চ আদর্শের ধ্যান কবিও, চরম লক্ষ্যের বিষয় চিন্তা করিও । 
প্রতিদিন অন্ততঃ একবার গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিও 
কিভাবে তুমি তোমার জীবন পরিচালন করিতেছ; ঘে ভাবে জীবন 
পরিচালিত হইতেছে, তাহা (তোমার) লঙ্গ্যে পৌঁছিবার পক্ষে যথেষ্ট 
কিনা ; যে ভাবে তুমি তোমার সাধন-ভজন-ব্রত-তপশ্চারণ উদ্য।প্ন 
করিতেছ, তাহা আদর্শ লাভের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা? পথিক যেমন 
প্রতি পদক্ষেপে ধীরে ধীরে তাহার গন্তব্য স্থানের দিকে আগাইয়া চলে, 
তুমি কি তোমার দৈনন্দিন ধ্যান-ধারণা কাজকর্ম, অনুষ্ঠান-আচরণের 
ভিত্রর দিয়া তেমনি ভাবে লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া চলিতেছ ? তোমার 
অন্তর কি ক্রমশঃ শান্ত শুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ?! মনঃপ্রাণ কি নিত্য 
নৃতন ভাবে, নিত্য নূতন অন্নভূতির রাজো বিচরণ করিতেছে? তুমি 
কি জীবনের পথে নিত্য নৃতন আলোকের সন্ধান পাইতেছ? যা 
তাহ! না পাইয়। থাক, তবে গভীর নিশীথে সমগ্র জগৎ যখন ম্থুপ্তির 
ঘোরে নিমজ্জিত থাকে, তখন' তুমি একবার ধীর পদক্ষেপে অন্তরের 
অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া শাস্তভাবে আত্মানুসন্ধানে রত হও, তন্ন তন্ন 
করিয়। খুজয়। বাহির কর স্বভাবের সমস্ত দোষ-ক্রুটি-গলদ, আর প্রবল 


আত্মসম্থিং ৩১ 


পৌরুষ সহায়ে সে-সমস্তকে সমূলে উৎপাটিত, দূরীভূত করিয়া বীর- 
বিক্রমে জীবনের পথে বিজয়াভিযাঁন কর । 

আত্মন্। গতান্ুগতিকতার মোহ-গর্তে ডুবিয় মৃত্াকে বরণ করিও 
ন|। বিভ্রম বিভ্রান্তির কুহকে ভুলিয়া লক্ষ্য ও আদর্শ হারাইও না। 
জাগতিক ঘটনা-প্রবাহে গা ভাগাইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল কাটাইলে 
কিরূপে তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইবে? বৈষয়িক 
উন্মাদন! ও সাধারণ কন্ম-প্রাবল্যে উন্মত্ত হইয়া আত্মবিস্বত হইলে কি- 
ভাবে জীবনের শ্রেয়কে লাভ করিবে? জীবনপথ তো সরল, 
সহজ, মস্যণ নয়; তাহা যে ক্ষুরধারের ন্যায় শাণিত, ছুর্গম ; একটু 
অসাবধান হইলেই পদজ্খলন অবশ্যন্তাবী । মৃত্যু সেখানে অবধারিত । 

আত্মন্‌! তুমি তোমার জীণনের মহান্‌ দ|য়িত সম্থন্গে সচেতন 
হছও১ আত্মবোধ ও আত্মস্বৃতিকে জাগাইয়া৷ তোল, পরম শ্রেয়ের প্রতি 
ষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জীবনের গতিবেগকে বদ্ধিত কর, ?টিমা তেতালা' 
ভাব একেবারে বিসঙ্জন দাও, জলম্ত উদ্ধ।'র মত প্রচণ্ড তেজে লক্ষ্য পথে 
অগ্রসর হও, আর সর্ধ্বদা ত্বর্ণাক্ষরে হাদ পটে শ্রীশ্রীসজ্ঘনেতার মহাবাণী 
মস্কিত করিয়৷ রাখ-_-“আত্মবিস্মতিই মহামৃতা ; আত্মবোধ আত্মস্মতিই 
প্রকৃত জীবন ।” 


পপ 00 


ক্ষণিকের প্রতারণ৷ 


ক্ষণিকের ভুল--মানুষের জীবনে এক মহাবিপর্্যয় ঘটায়; ক্ষণিকের 
দুর্বলতা _ মানুষের অমল-ধবল চরিত্রে ছুরপনেয় বলুষ-কালিমা লেপিয়া 
দিয়া চির কলঙ্কিত করে ; ক্ষণিকের আত্মধিস্থৃতি_ মানুষকে আত্মমর্ধ্যাদা 
তুলাইঃ়৷ গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে অধঃপতনের সনি সোপানে ঠেলিয়া 
দেয়; ক্ষণিকের মোহ-_ মানুষের মনে গভীর ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া 
আত্মস্বতি ও আত্মকর্তব্য ভূলাইয়া বিপথে টানিয়া নিয়া যায়; 
প্রলোভনের নিকট ক্ষণিকের আত্মসমর্পণ_আদর্শনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা 
ভাঙ্গিয়া মানবচরিত্রে পাপ প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। 
তএব সাব্ধান। ক্ষণিককে কখনও বিশ্বাস করিও না, ক্ষণিকের 
প্রতারণায় ভুলিয়া কখনও নিজের বিপদকে ডাকিয়া আনিও না। 
মনে রাখিও ক্ষণিক' ক্ষণিকের জন্য হইলেও মানব-চরিত্রের উপর ইহার 
প্রভাব ক্ষণিক নয়-চিরস্থায়ী, অমোঘ । ক্ষণিকের ভূল বুৰিয়া 
ক্ষণিকের শক্তি ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে না প্রিয়া একবার যদি 
তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তবে সেই আত্মসমর্পণের ছিদ্রপথে 
তোমার ভিতরে যে আত্মঘাতী দৌর্ববল্য গ্রবেশ করিবে, তাহাকে 
নিরসন করা তোমার পক্ষে বিষম কষ্টকর, এমন কি এক প্রকার অসম্ভব 
হইয়া পড়িবে; কারণ ক্ষণিকের কুহকী মায়া ও প্রলে।ভনের শক্তি বড় 
সাংঘাতিক। জীবন-পথে পাপ প্রলোভন যখন মানুষকে অতি মাত্রায় 
প্রলুব্ধ করিয়া তোলে তখন এই ক্ষণিকের সাস্বনা ও আশ্বাসেই মানুষ 
বিবেকের সহিত রফা করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হয়। মানুষ 


ক্ষণিকের প্রতারণা ৩৩ 


তখন তাহার বিবেক, তাহার বিচারবুদ্ধিকে এইভাবে বুঝাইতে চেষ্টা 
করে যে-_আচ্ছা, এইবার ক্ষণিকের জন্য এই হৃর্বলতাকে আশ্রয় দেই, 
বরং ভবিষ্যতে আর কখনো না দিলেই চলিবে ; আচ্ছা, এই বারের জঙ্য 
এই অন্যায়টি করি, আর কখনো না হয় ইহা না করিব; আচ্ছা, এই 
মুহূর্তের জন্ত প্রলোভনের এই আবদারটুকু বরং বন্ধুত্বের উপরোধে 
স্বীকার করিয়া! লই, তাহাতে আর কি হইবে, আর কোন সময় ইহা না 
করিলেই হইবে । এমনি ভাবে বার বার প্রতিবারই সে ক্ষণিকের 
দোহাই দিয়া ছুর্ববল্তার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রমশঃ চরিত্রের 
দৃঢ়তা ও আদর্শনিষ্ঠ। হারাইয়া হীন ও তুর্ববল হইয়া পড়ে । অবশেষে 
মানুষ 'এমন এক সংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়, যখন পাপের প্রতি 
ঘ্বণা ও অন্যায়বোধ চলিয়৷ যায়, সঙ্কল্প ও সংগ্রাম-শক্তি লোপ পায়, 
সংযমের বাঁধ নষ্ট হইয়া জীবনের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। 
তখন ক্ষণিক আর ক্ষণিক' নয়, 'ক্ষণিক'ই চিরস্তনে পরিণত হইয়া 
মানুষকে মহামৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে। 

ংগ্রামই জীবনের পরিচায়ক, সংগ্রামের ভিতর দিয়াই মানুষ প্রকৃত 
শক্তি আহরণ করে, সংগ্রামের বলেই মানুষ জগতের বুকে স্বীয় অস্তিত্ব 
রক্ষা! করিয়া সসম্মনে বাঁচিয়া থাকে । ম্থতরাং ক্ষণিকের প্রতারণায় 
আব্মবিস্থৃঠ হইয়। কখনও জীবন-সংগ্রাম পরিত্যাগ করিও না। অন্যায় 
যাহা, পাপ যাহা, ক্ষণিকের জন্য হইলেও তাহা অন্তায় ও পাপ। তাহার 
সহিত কখনও আপোবরফা চলে না। বিন্দু বিন্দু বারিসমণ্তি যেমন মহা- 
পারাবার স্থষ্টি করে, তেমনি ক্ষণিকের সমষ্টিই দিন-মাস-বৎসর তৈয়ারী 
করে। তাই জীবন-পথের বীর অভিযাত্রী যে, সে চিরকালই অন্ঠায় ও 
তুরর্ধলতার মহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া জীবনের কণ্টকাকীর্ণ ছুর্গম পে 


৩৪ জীবন-সাধনার পথে 


অগ্রসর হয়। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু প্রতি- 
বারের প্রতিরোধশক্তি পরবর্তী বারের সংগ্রাম-প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া 
মানুষকে ক্রমশই অধিকতর শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলে । অবশেষে 
মানুষ এমন এক হূর্জয় শক্তি লাভ করে যাহার বলে জগতের সমস্ত 
বিরুদ্ধভাব ও শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সে ন্ব-ভাবে স্ব-মহিমায়। ব্ব- 
স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতে সক্ষম হয়। তখন বিধাতা স্বয়ংই আসিয়া 
তাহার ললাটে সাফল্যের বিজয়তিলক পরাইয়া দেন । 

আত্মন্‌! জীবন-সাধনায় যদি কৃতি হইতে চাও, তবে সর্বদা 
বিচারের কোযমুক্ত তরবারি উদ্ধত রাখ! যে কোন মুহূর্তে যেকোন 
শত্রু যে কোন বেশে উপস্থিত হউক না কেন, অমনি তাহার উপর 
আঘাত করিবে । শক্র যেন কোন মুহূর্তে তোমাকে অসতর্ক না দেখে, 
অসাবধান অপ্রস্তত অবস্থায় না পায়। তুমি যদি অন্যায়ের সহিত, 
পাপের সহিত, আপোষ ন৷ করিয়! সর্ববদ। সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাক 
তবে স্বয়ং ভগবানই তোমাকে রক্ষা ক্রিবেন। ভগবান শুধু বাহিরের 
কাজ দেখেন না, তিনি দেখেন মানুষের অন্তর, মনোবৃত্তি। সংগ্রাম 
করিয়! পরাভূত হইলে, ঘটনাচক্রে পড়িয়া বাধ্য হইয়া স্বীয় ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কখনও কোনও অন্যায় কাজ করিয়! ফেলিলে তাহ! তত দোষের 
হয় না; সেই অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন। কিন্ত স্বেচ্ছায় কেহ কোন 
অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে, পাপের সহিত রফা করিয়া স্বেচ্ছায় তাহার 
নিকট আত্মসম্প্পণ করিলে, হূর্র্বলতার সহিত সংগ্রাম না করিয়া সাদরে 
তাহাকে বরণ করিয়া লইলে নিতাস্ত আপনার জনও ভাহাকে ক্ষমা করে 
না। ম্তরাং ক্ষণিকের মোহজাল ছিন্ন করিয়া বীর বিক্রুমে জীবনের 
পথে জয়যাত্র। স্বর কর। শত্রু যদি মিত্রবেশে আপোবরফার 


আঘাত ৩৫ 


প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হয়, শাস্তির বাণী লইয়া সন্ধি করিতেও 
আসে, তবুও তাহাকে ক্ষমা করিবে না। জীবন-সংগ্রামে আপোষ- 
রফ1, সন্ধি বা শান্তি প্রস্তাবের কোন স্থান নাই, সেখানে হয় বিজয়-_- 
সিদ্ধি, না হয়-_মৃত্যু-এই এক কথা । ওঁ শম্‌। 


আঘাত 


( অপরের প্রতি ) 

কখনও কাহাকেও অযথা আঘাত করিও না; তোমার কোন 
প্রকার ব্যবহার, আচরণ, বাক্য, কার্ধা, ভাব বা অন্ত কিছুর দ্বারা কখনও 
কাহারও মনে নিরর্৫ধক ব্যথা দিও না । 

হুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছ, ক্ষণিকের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য 
উপলক্ষ্য করিয়া সকলে মিলিত হইয়াছ, জগদ্রঙ্গমঞ্চে আপনার অভিনয় 
শেষ করিয়৷ ছুই দিন পরে আবার কোথায় চলিয়া যাইবে । তাই 
যতটুকু পার অপরকে শাস্তি দাও, আনন্দ দাও। গোলাপ যেমন 
কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সকলকে শ্ত্গন্ধ দান করে, তুমিও 
তেমনি জগতের নিকট হইতে যতই আঘাত ও তুর্বব্যবহার পাও না 
কেন, প্রতিদানে প্রতিঘাত ন৷ করিয়া শুধু শাস্তি ও সাস্বনাই পরিবেশন 
কর। 

মানুষ যে জিনিষটি নিজে ভালবাসে সেটিই সে অপরকে দান করিয়া 
আনন্দ পায়। কিন্তু তুমিতো৷ কাহারও নিকট হুইতে আঘাত বা 
তুর্ব্যবহার পাইতে ভালবাস না, তবে অপরকেই বা তুমি তাহা দিবে 


৩৬ জীবন-সাধনার পথে 


কেন? মনে রাখিও, তুমি যেমন অগ্তের নিকট হইতে অযথা কোন 
আঘাত পাইতে চাও নাঃ অন্টেও তেমনি তোমার নিকট হইতে অযথা 
কোন আঘাত পাইতে চায় না। তুমি যেমন অন্ের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে 
কু হও, আন্যও তেমনি তোমার অপ্রীতিকর ব্যবহারে ক্ষু্ন হয়। শুধু 
তাই নয়, তোমার অপ্রীতিকর ব্যবহাররূপ আ'ঘাতই অপরের নিকট 
হইতে প্রতিঘাতরাপে আসিয়া আবার তোমাকেই ব্যথায় জজ্জরিত 
করিয়। তুলিবে। স্থতরাং তুমি যদি (নিজে) কাহারও নিকট হইতে 
আঘাত পাইতে না চাও, তবে তুমিও কাহাকেও আঘাত করিবে না; 
তুমি নিজে কাহাকেও আঘাত কৰিলে তাহা আজই হউক বা কালই 
হউক প্রতিঘাতরূপে আবার তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে । 
কেননা, মানুষ যেমন চিন্তা ভাবনা ও আচরণ করে তাহারই একটা 
প্রতিক্রিয়া বাঠিরে পারিপার্থিক অপর সকলের ভিতর সংঘটিত হয় 
এবং সে যখন যেখানে যায়, তখন তাহার নির্ধের ভাবের প্রতিচ্ছবি 
সেখানে প্রতিফলিত দেখিতে পায়। প্রত্যেক মামুষের নিজের ভাব, 
প্রকৃতি ও আচরণ দ্বারা তদনুকুল একটা পবিবেশ আপনিই স্থতি হয় 
এবং যে কোন ব্যক্তিই তাহাব সংস্পর্শে আহ্ুক না কেন, সেইভাবে সে 
অল্পবিস্তর অন্ধ প্রাণিত হবেই । 

জীবন-সাধনাব সাধক ! তুমি সর্বপ্রকার বৈরভাবুঞ্ ত্যাগ করিয়া 
সম্পূর্ণ উপদ্রবশুন্ত ও মহৎ হও । অন্তরে বাহিরে সকলের প্রতি প্রেম 





+ইছা কর্্মযোগী সাধকের সাধন-জীবনের একটি অধ্যায় বিশেষ। 
ইহার দ্বারা কখনও অগ্যায় অত্যাচারের প্রতিকার না করু!, ব। কাহারও দোষ. 
ক্রটি-অপরাধ সংশোধনের জন্ত শাসন ন1! কর! বৃঝায় না । কেননা, এই শাপন 
ও প্রতিকার চেষ্ট। সাময়িক ভাবে দুঃখ বা অশান্ধির কারণ হইলেও ইহাতে 


আঘাত ৩৭ 


ও সহামুভূতিপূর্ণ এক পরম শান্তিময় আবহাওয়ার স্থ্টি কর। তোমার 
নিকট হুইতে সর্বদা এক মহানন্দময় ভাবপ্রবাহ চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত 
হউক, আর সমগ্র দেশবাসী তাহাতে অবগাহন করিয়া শুদ্ধ, শান্ত ও 
আনন্দময় হইয়া উঠুক । কেন না, এঞ্জগতে প্রকৃত মহৎ যে, কুঠারাহত 
চন্দন বৃক্ষ হইতে স্থগন্ধ বিস্তারের আঘাত-আক্রমণে তাহার ভিতর 
হইতে কেবল মহত্বই বিচ্ছবরিত হইতে থাকে । | ও শম্‌।। 


পরিণামে মানুষ নির্দোষ হইয়। প্রত শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়৷ থাকে। 
কারণ, ইহার মূলে দৌষক্রট অন্তায়ের সংশোধন পুর্ধধক প্রকৃত মানুষ করিয়। 
গভিয়া তুলিবার প্রেম ও সহাম্থভৃতিপূর্ণ মহান্‌ উদ্দেশ্য রহিয়াছে । যে আঘাত- 
আক্রমণের ভিতর এই মহান্‌ উদ্দেশ্টের পরিবর্তে শুধু অপদস্থ করা বা শাস্তি 
দেওয়ার আক্রোশমূলক শক্রভাব থাকে, তাহারই সন্বদ্ধে এই কথা এখানে বলা 


হইয়াছে। 


কম্মী্র জীবন-মন্ত্ 


ক্ষমতাপ্রিয়তা ও প্রভৃত্বলিপ্নাই কর্মক্ষেত্রে কম্মার প্রধান বিপদ। 
খাভীর সমুদ্রে বিচরণকারী অর্ণবপোত যেমন সহসা চোরা-পাহাড়ে 
আঘাত খাইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সংসারক্ষেত্রে পর্ধ্যটনকারী উদ্দাম 
কণ্ম-প্রবণ ব্যক্তির জীবনও অতর্কিতে ক্ষমতাপ্রিয়তা ও প্রতুত্বলিগ্স'র 
মোহে পড়িয়। বিনষ্ট হয়। মানুষ যখন কর্মের প্রবল উন্মাদনায় আত্ম 
স্বতি হারাইয়া ফেলে, যখন সে ভুলিয়া যায় যে, কর্মটাই মানুষের আসল 
উদ্দেষ্ট নয়, কর্মের ভিতর দিয়া মানুষ “হওয়াটা*ই প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ, কর্ণ 


৩৮ জীবন-সাধনার পথে 


শুধু বাহিরের অবলম্বন, ইহার ভিতর দিয়া নিজের ও অপরের জীবনকে 
গড়িয়া তোলাই প্রকৃত লক্ষ্য--তখনই তাহার ভিতর দেখা দেয় যশ- 
মান-প্রতিষ্ঠার উন্মাদ আকাঙ্্া, প্রসভৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের আত্মবিধবংসী 
দুর্বার স্পৃহা । 

অহঙ্কার ও দাস্তিকতাই মানুষকে দায়িত্বহীন, দুর্বল করিয়৷ ফেলে, 
কর্তৃত্বাভিমানই প্রকৃতপক্ষে কম্মীর কম্মশক্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি নষ্ট করিয়া 
তাহাকে স্থার্থান্ধ ও অকর্ম্ণ্য করিয়া দেয়। মানুষের ভিতর যখন উৎকট 
ক্ষমতালোলুপতা ও উদগ্র কর্তৃতস্পৃহা দেখা দেয়, তখন তাহার সাধারণ 
বচারবুদ্ধি ও খিতাহিত বিবেচনা শক্তি পর্য্যস্ত লোপ পায়; সে তাহার 
অসম্বস্ক বাক্যালাপ ও নিলড্জ আচরণের দ্বারা পার্রিপার্থিক আবহাওয়া, 
এমন কি অন্তরঙ্গ হ্হদ্‌ ও সহকম্মীদের মনোবৃত্তি পধ্যন্ত বিষাক্ত, 
পিরক্তিপূর্ণ করিয়া তোলে। মানুষ অত্যুগ্র নাম ও যশোলোলুপতার 
ফলে এমন আত্মবিস্থৃত ও শি্ার-বিমূঢ় হইয়া পড়ে যে, তাহার অঙঙ্গত 
অনম্পক্ত আলাপ ব্যবহারের দ্বারা সে যে সকলের নিকট হান্তাস্পদ 
হইতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে না । 

শিশু বা উন্মাদের মত নিরর্থক হস্তপদ সঞ্চালন, অথবা বাঠযা- 
তাড়িত তৃণখণ্ডের মত কামনা-বাসনা-পিপু-ইক্ড্রিয়-তাঁড়িত মানুষের 
দিখ্িদিগ.জ্ঞান-শূন্তাবস্থায় ইতস্ততঃ ছুটাছুঁটিই কণ্ম নয়;ভগবস্ভাবে উদুদ্ধ 
আত্মাভিমানশুগ্ত মানুষের জনকল্যাণে প্রযুক্ত প্রচেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে কর্ম । 
উপযুক্ত ধস্বস্তরী যেমন বিষকে শোধন করিয়া লইয়া মৃতসঞ্জীবনী-নুধায় 
পবিণত করে, তেমনি প্রকৃত কম্মীও ভগবৎ-শরণাগতির দ্বারা 
কর্মাকে শোধন করিয়া লইয়া যোগে পরিণত করে (“যোগং কর্শন 
ন্ৌশলম”্)। আত্মসমর্পণ, আত্মনিবেদানের ভিতর দিয়া কর্মী কার্দোর 


কঙ্ীর জীবন-মন্ত ৩৯ 


কর্তৃত্বাভিমানরূপ বিষর্টাত ভাঙ্গিয়৷ 'ফেলিয়া কর্মাকে নির্ধিবধ, নির্দোষ 
করিয়া লয়। কর্ম তখন দস্তাভিমানের আকর, প্রবৃত্তিমূলক ও বন্ধনের 
কারণ হয় না, কর্ম্ম হয় তখন মুক্তির কারণ-নিক্কাম, যৌগ, ভগবানের 
সহিত মিলিত হইবার অবলম্বন স্বরূপ । কর্মের ভিতর দিয়া কষ্মা তখন 
ভগবানের সহিত যুক্ত হয় । 

ভগবানই মানুষের সমস্ত শক্তির একমাত্র উৎস । নদী যেমন আত্ম- 
বিসজ্জ্নের ছ্বারা বিশাল বারিধিবক্ষ হইতে বিপুল বারিরাশি সংগ্রহ 
করিয়া লইয়া জনকল্যাণের জন্য সমগ্র (দিগ্েংশ তাহা ঢালিয়া দেয়, 
প্রকৃত কন্মীও তেমনি আত্মোৎসর্গের দ্বারা ভগবানের নিকট হইতে 
শক্তি আহরণ করিয়া নিয়া জগন্সঙ্গলের নিমিত্ত কর্ম্মরূপে উহা উৎসারিত 
কিয়া দেয়। সেখানে কোন অহঙ্কার, অভিমান, দস্ত থাকে না, থাকে 
না কোন কর্তৃত্ব, প্রভৃত্বম্পৃ্গ ও ক্ষমতা-মত্ততা ; সেখানে থাকে শুধু 
আত্মনিবেদন, আত্মোৎসর্গ, আত্মবিসজ্জন, জনকল্যাণ ও জীবসেবা । 


উৎসমুখে বালি সঞ্চিত হইলে নদী যেমন সমুদ্রের সহিত সংযোগশূন্ত 
হয়! ক্রমশঃ শুক হইয়। যায়, কম্মীর্প ভিতরেও তেমনি আম্মবিসর্জন 
ও নিংম্বর্থ পরতার পরিবর্তে অহঙ্করর অভিমান, ভোগন্ুখাকাজক্ষা, মান- 
যশ-প্রতিষ্ঠার বাসনা দেখা দিলেই সে অনন্ত শক্তির আধার ভগবানের 
সহিত যোগন্ুত্র হারাইয়! শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সমুদ্রের সহিত 
ংযোগহীন আতঃশৃগ্ত নদীর জল যেমন বিকৃত ও রোগবীজাণুপুর্ণ 
হইয়া সকল্গের অপেয় ও প্রাণহননের কারণ হয়, তেমনি ভগবানের 
সহিত যোগশুন্য, দস্তা হস্কারপূর্ণ, কর্তৃত্বাভিঘানী কন্মীর আন্মুরিক কর্ণ্মও 
জীবজগতের শান্তি ও কল্যাণ বিধান না করিয়া অশান্তির আগুনই 
আ্বালাইয়া দেয়। 


৪০ জীবন-সাধনার পথে 


নদীর গতিবেগ অব্যাহত রাখিতে হইলে যেমন সমুদ্রের সহিত 
ংযোগ-পথ পরিষ্কার রাখা দরকার, তেমনি কনার জগন্মঙগল কর্মমপ্রবাহ 
অক্ষুপ্ণ রাখিতে হইলেও ভগবপ্রেরণা ও ভগবং-শক্তি আহরণের-পথ 
পরিষ্কার রাখা আবশ্যক | বালি যেমন চড়া স্থষ্টি করিয়া সমুদ্র সঙ্গমের 
পথ বন্ধ করিয়া দেয়, তেমনি দস্তাভিমান প্রভৃতিই ক্র ভগবচ্ছক্তি ও 
প্রেরণ লাভের পথ রুদ্ধ করে। সুতরাং কর্মীকে প্রতিনিয়ত আত্মানু- 
সন্ধানের আলোক-বন্তিকা হস্তে লইয়া! অতি সাবধানে পথ দেখিয়! 
সন্তর্পণের সহিত কর্মের ছুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে হয়। তাহা না 
হইলে যে কোন মুহুর্তে অহস্কার অভিমানরূপ চোরাবালিতে আবদ্ধ হইয়া 
জীবন-তরণী বেসামাল হইতে পারে। 


স্পরপ শিস্পা্প সি পপ পনর 


জাগতিক নিন্দা ও গালি 


আত্মন্‌ ! শাস্ত, শুদ্ধ, প্রবৃদ্ধ হও । মানুষের নিন্দা ও গ্লানিতে কর্ণ- 
পাত করিও না ; লাঞ্না, গঞ্জনা, অসম্মান, অপমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ 
করিও না ; অনাদর অশ্রদ্ধা, তিরস্কার, উপেক্ষা য় হতাশ ও মুহ্মান হইও 
না। স্থার্থসন্থীর্ণ, ঈর্ধাপরায়ণ মানবের হৃদয়োদগীরিত এই তীব্র হলা- 
হলকে আকণ পান করিয়া তুমি নীলকণ হও, জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রবুদ্ধ ভীগ্ের 
মত অব্র্বাচীন মানব-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ শররাজিদ্বারা শরশয্যা রচনা করিয়। 
স্থখে নিব্বিকারচিত্তে তুমি তাহাতে বিশ্রাম কর। এ জগতে (কাজ 
করিতে গেলে) “কেহ বা তোমারে মালা পরাইবে, কেহ বা তোমারে পদ 
প্রহারিবে।” কিন্তু তুমি তাহাতে বিচলিত হইয়া! জীবন-সাধনাক 


জাগঠিক নিন্দা ও গালি ৪৬, 


নিশ্চে্ই থাকিও না, নিরর্থক চিত্তের প্রশান্তি ভাঙ্গিয়া অশাস্তিকে ডাকিয়া 
আনিও না । জগতের পুঞ্জীভূত পাপতাপ, স্পীকৃত জগ্জালজালে অগ্নি- 
সংযোগ করিতে যাহারা বদ্ধপরিকর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবের তিক্ত রসনা 
তাহাদেরই নিন্দায় মুখর হইয়া উঠে। যশাহারা গতানুগতিক পৃতিপর্য্য- 
ধিত বদ্ধ ভাবধারার পরিৰর্তে জীবন্ত ও নূতন প্রেরণাময় উচ্ছল জীবন- 
প্রবাহ নিয়! উদ্দাম বেগে ছুঁটিয়া চলে, জগতের সবল হস্ত তাহাদেরই 
জীবন-পথে সর্বদা বিপদের পাহাড় রচনা করে। শুধু তাই নয়, তাহা- 
দূরই মন্্স্থলে নিন্ম আঘাত হানিবার জন্ত সকলে উদ্ভত হয়, 
জগতের বুক হইতে তাহাদিগকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ করে। 

একদিন যাহারা তোমার অন্তরঙ্গ স্থহাদ, প্রিয়তম বন্ধু ও নিবটতম 
আত্মীয় ছিল, তাহারাই পরে হইবে তোমার পরম শত্রু । একদিন 
যাহারা তোমার নিত্য সাথী, সহায়ক ছিল, সমস্ত সময় ছায়ার মত প্রতি 
পদবিক্ষেপে তোমার অনুসরণ করিত, তাহারাই হইবে তোমার প্রবল 
প্রতিদ্্বী, পরম বিরুদ্ধাচারী ; যাহাদের ছুঃখ-দৈন্য দুর করিবার জন্য তুলি 
তোমার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়। দিতে, নিজেকে সহম্র বিপদে ফেলিয়াও 
যাহাদিগকে বিপনুক্ত রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে, তাহারাই 
আজ তোমাকে বিপদজালে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা-নিরত। ইহাই 
জগতের নিয়ম । যতক্ষণ তুমি নিজেকে সকলের সহিত সমপর্ধ্যায়ে 
রাখিয়া মিলিয়! মিশিয়া ঘটনা প্রবাহে গা ভাসাইয়! গতানুগতিক পথে 
চলিবে, ততক্ষণ সকলেই মিত্রের মত তোমার সহিত মিলিয়। মিশিয়। 
চলিবে ও একই সুত্রে গ্রথিত থাকিবে। কিন্তু যখনই তুমি তোমার 
বিশিষ্ট ভাব, রূপ, আদর্শ ও কর্ম্পদ্ধতি নিয়! জীবন-পথে জয়যাত্রা স্ুরু- 


গু২ জীবন-সাধনার পথে 


করিবে, যখনই তুমি তোমার বেশিষ্ট্যপূর্ণ লাধন-গর্দিমায় মহিমান্বিত 
হইয়া অপর সকল হুইতে স্বতন্ত্র প্রতিভায় প্রতিভাত হুইতে থাকিবে 
'খনই অপর সকলে হিতাহিত বিবেচনাশুন্য হইয়া তোমার বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে দণ্ডায়মান হইবে । 

আত্মন! জাগতিক ঘটনা-পরম্পরার উদ্দে, নিন্দা-স্কৃতি প্রভৃতি 
ব্যবহারিক জীবনের পরপারে সেই দ্বন্বাতীত শান্ত ভূমিতে তুমি অবস্থান 
কর। তোমার অন্তরের বাহিরে, চতুষ্পার্খ্ব স্বীয় আদর্শানুযায়ী একটি 
শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া স্থষ্টি করিয়। সর্ববদা কর্তব্-পথে অগ্রসর হও, আত্ম, 
ভাবে সমাহিত থাকিয়। ব্যবহারিক জগতের দ্বন্ব-কোলাহল, আবিলতা- 
পশ্কিলতা, ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চল । ছুনিয়ায় যে 
মানুষ হইতে চায়, জগৎকে কিছু নৃতন জিনিষ দিতে চায়, তাহাকে 
কাহারও মতামতের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে চলে না। স্বীয় মহান্‌ 
আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ষার বুষ্টিধারার মত জগতের নিন্দ। 
গালিকে তাহার মাথ! পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে হয়। 

মানুষ সমালোচনায় ক্ষু্র হয় তখনই, যখন তাহার ভিতর মান-যশ 
প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হইয়া উঠে। মানুষ যখনই প্রশংসা -স্থখ্যাতি 
লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়, আদর-যত্ব-ভালবাসা-সহানুভূতি 
ও সমবেদনার কাঙ্গাল হইয়। জগতের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র. লইয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতে শুরু করে, তখনই সে কেবল অন্টের মতামতের দিকে ফিরিয়। 
তাকায়, তখন কে কি বলিল না৷ বলিল, কোন্‌ সময়, কোন কাজে 
কে কি ভাবিল না ভাবিল তাহা ভাবিয়া বিচলিত হয় এবং 
ধীরে ধীরে আপন স্বাধীন চিন্তা, ভাব, আদর্শ, ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য 
বিপর্জন দিয়া পবমাতর দাস হইয়া পড। তখন আপনার মহত্ব 


জাগতিক নিন্না ও গালি ৪৩ 


ওদারয্য প্রভৃতি যথাসর্ধবন্য বলি দিয়া শুধু অপরের মন রক্ষা করাই 
তাহার কাজ হইয়৷ &।ড়ায়। 

জীবন-লক্ষ্যের সন্ধানী সাধক ! তুমি যশ, মান, প্রতিষ্ঠাকে পদ- 
দলিত করিয়া দৃপ্ত সিংহের মন সমুন্নত শিরে জীবন-পথে অগ্রসর 
হও ; আদর, যত্ব, ভালবাস! ও স্ুখ্যাতি-লাভের মানসিক দুর্র্বলতাকে 
পরিহার করিয়া! সমস্ত নিন্দা ও বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতি উপেক্ষা 
প্রদর্শন কর। প্রদীপের সলিতার মত প্রতিনিয়ত আদর্শের জঙ্ 
অকুষ্টিত চিত্তে তিলে তিলে আত্মদান করিতে প্রস্তুত হও, দেখিবে, 
জগতের ভ্রভঙ্গী কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে । 

নিন্বুকের নিন্দা, বিরুদ্ধবাদীর সমালোচনায় যতই উদাসীন হওয়া 

যায়, যতই তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যায়, ততই তাহার শক্তি 
ও প্রভাব ক্ষুগ্র হয়। প্রতি মুহুর্তে যাহাকে ফিরিয়া ফিরিয়া অপরের 
দিকে তাকাইতে হয়, তাহার দ্বারা কোন বড় কাজ হওয়ার আশা হুদুর- 
পরাহত। জগতের মিন্দা-স্তুতিকে অগ্রাহা করিয়া চলার মত সামর্থ্য 
'যাহার আছে, তাহার বিপুল পরাক্রম, প্রবল গতিবেগকে প্রতিহত 
করিতে পারে এমন এরাবত এই বিশ্ব ত্রক্মণণ্ড আজও স্থষ্ট হয় নাই। 


প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান 


ধর্্মামুষ্ঠঠনের প্রকৃত সার্থকতা ভগবদনুভূতিতে | জীবন ভরিয়া 
কত ধন্মানুষ্ঠান করিলে, নিয়ম-নিষ্ঠায় থাকিলে, জপ, উপবাস, স্ান, 
দান করিলে, কত না শাস্রাধ্যয়ন, তীর্ঘভ্রমণ, দেবদরশন, সাধুসঙ্ হইল, 
কিন্তু তাহা দ্বারা অনুভূতির রাজ্যে কতদূর অগ্রসর হইলে ? এত সব 
ধর্্ানুষ্ঠান করিয়া অন্তরের মালিন্ত কতটুকু দূরীভূত হইল ? পাপের 
প্রতি ঘৃণা, অন্যায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধা, সত্য-সংঘম, পবিভ্রতা ও ত্যাগের 
প্রতি নিষ্ঠা ও অন্রাগ কতখানি বৃদ্ধি পাইল 1 দিনের পর দিন শুধু 
নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিয়া যাওয়াই তো জীবনের লক্ষ্য নয়, অন্ু- 
ষ্ানের ভিতর দিয়া কামনা-বাসনার ত্যাগ, চিত্ুশুদ্ধি ও ভগবদন্ুভূতি ই 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য । দৈনন্দিন জীবন-সাধনার ভিতর 
দিয়৷ সেই দিকে কতদূর অগ্রসর হইতেছ তাহা প্রতিদিন বিশেষভাকে 
বিচার করিয়া দেখিতেছ কি? 
ভগবদমুভূতিই ধর্মানুষ্ঠানের প্রকৃত মাপকাঠি । বিদ্যুৎ খরচের 
পরিমাণ যেমন বিদ্যুৎ পরিমাপক যন্ত্রে (মিটারে) ধরা পড়ে, তেমনি 
ধর্মকাজ ও অনুষ্ঠানসমূহ ও ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইল বিনা, তাহা, 
ভগবদনুভূতিতে ধরা পড়ে । তাই খ'টি সাধক যে, সে এই অনুভূতির; 
দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া দৈনন্দিন সমস্ত কাজকর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানসমূহ 
করিয়। যায়, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সে ভগবদমুভূতির মাপকাঠিতে মাপিয়া 
পরীক্ষা করিয়া লয়। ধর্ম ুষ্ঠানসমূহ তাহার নিকট শুধু অভ্যাসজনিত 
নীরস, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যশূন্য কাজমাত্র নয়, উহা সেখানে মহান 


প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠন ৪৫ 


ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ, জীবনের পরম লক্ষ্য-সাধনার তীব্র ব্যাকুলতায় 


জীবন্ত । 
অনুষ্ঠানের প্রাণ অনুভূতিতে ৷ অনুষ্ঠানসমূহ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে 


সাধকের মহান্‌ অনুভূতির দিবা স্পর্শ ও প্রেবণায়। সাধক যখন 
অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে 
থাকে, দৈনন্দিন ধর্্মসাধনার ভিতর দিয়! সমস্ত প্রথণমন যখন নিত্যনূতন 
ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত হয়, মালিছ্যের পর মালিম্ ঘুচিয়া, আবরণের 
পর আবরণ উন্মোচিত হইয়া সাধক যখন ক্রমশঃ লক্ষ্যের সমীপবর্তী? 
হইতে থাকে, তখন তাহার সাধনার সেই বিপুল আনন্দধারা, সেই 
গল্ীর ভাবাবেগ বর্ধাকালীন নদীসমূছের উচ্ছুদিত বারিপ্রবাহের মত 
অন্তর ছাসাইয়া সমস্ত দিগ্দেশ প্লাবিত করিয়া চলে। সে তখন 
মহাভাবে মাতিয়! জগৎকে মাতাইয়া লয়, সিদ্ধিব মহানন্দে সকলকে 
আনন্দিত করিয়া তোলে । তখন তাহার প্রতি কাজ, প্রত্যেক অনুষ্ঠান 
প্রতি বাক্য, এমন কি প্রত্যে্টটি হাবভাব, নড়ন-চড়ন, দৃষ্টিভঙ্গী পর্যান্ত 
অপরের ভিতর এক মহাভাবের আলোড়ন স্থট্টি করে; যে তাহার 
সংস্পর্শে আসে, সে-ই এক অঠ্িনব আনন্দে মাতিয়া ওঠে, একটা 
অভূতপূর্ব নূতন প্রেরণা লইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। অনুষ্ঠানসমূহ 
তখন আর শুধু প্রাণহীন অঙ্গভঙ্গী বা হস্তপদের কসরত নয়, উহা 
তখন মহান ভাবের প্রেরণ।য় অনুপ্রাণিত, অপূর্ব তেজোদীন্ত, 
ভাবোচ্ছুল ও এশ্বরিক শক্তিতে সমুজ্জল। 

আলো ও অন্ধকার যেমন এক সঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনি 
মালিন্য ও ধর্মানুষ্টান, পাপাশক্তি ও ধশ্্ান্থরাগ এক অবস্থান করিতে 
পারে না। সমস্ত জীবন ভরিয়া ধর্ধানুষ্ঠান করিলে, অথচ তাহাতে 


৪৬ জীবন-সাধনার পথে 


অন্তরের কোন পরিবর্তন সাধিত হইল না ; যেমনি ধর্ম্ানুষ্ঠান করিতেছ* 
তেমনি সময় হ্বযোগমত আবার অবলীলাক্রমে পাপকার্ধ্যও করিয়া 
যাইতেছ-__ইহা কখনও হইতে পারে না । যদি হয়, তবে বুঝিতে হইবে 
ভাবের ঘরে চুরি হইয়াছে, ধশ্থানুষ্ঠান ঠিক ঠিক সম্পাদিত হয় নাই 
হইতেছে না। অনুষ্ঠানসমূহ যেখানে অন্তরের সহিত সংযোগশূষ্ধ, 
ভাবহীন, জীবনের মহান্‌ লক্ষ্য-সাধনার উদ্দেশ্টে অনুষ্ঠিত না হইয়া 
শুধু অভ্যাসবশে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই তাহা গতিহীন দূর্বল, তাই 
নিষ্ফল নিরর৫ঘক ; তাহাতে অনুষ্ঠাতার প্রাণেই সাড়া জাগায় না তো 
অন্যের প্রাণে সাড়া জাগাইবে কি? নোঙ্গরবদ্ধ নৌকায় ঈড টানার মত 
শুধু পণ্ুশ্রম, জীবন তাহাতে একটুও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় না। 

প্রকৃত জীবন-পথের পথিক ! তুমি সর্বদা খুব সাবধান, সজাগ 
থাকিও। তাহা না হইলে কে আসিয়া তোমার ভাবের ঘরে কখন চুরি 
করিয়া যাইবে, কিছুই বুঝিতে পারিবে না। স্থতরাং যখনই দেখিবে 
ব্রতনিয়ম, পূজা প্রার্থনা, সৎকর্ম সদনুষ্ঠান, শাস্ত্রাধ্যয়ন, ধর্্মালোচনা 
প্রভৃতি করিয়াও পাপাসক্তি ও ভোগাকাঙ্খ! প্রশমিত হইতেছে না, 
নিত্য নৃতন অম্ভূতির আনন্দে প্রাণমন ভরিয়া উঠিতেছে না, তখনই 
সতর্ক হইবে । অন্তরের কোথায় কোন্‌ গোপন অন্তরালে দোঘক্ররটিগলদ 
আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া,বাহির করিবে 
এবং সযত্ে তাহার মূল উৎপাটন করিতে বদ্ধপরিকর হইবে । তাহা না 
হইলে মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর, এমন কি জীবনভর নানাবিধ 
ধর্ানুষ্ঠান করিয়াও জীবন-.শষে দেখিবে, তুমি যে তিমিরে ছিলে সেই 
তিমিরেই আছ, জীবনের এব টুও উন্নতি হয় নাই, শুধু সাধুত্তার মিথ্যা 
অভিমান ও দাস্তিকতার বোঝ! বাড়িয়া চলিয়াছে। 


বিশ্বান ও অবিশ্বাস 


নিজেকে যে নিজেই বিশ্বাম করিতে পারে না, নিজের শক্তি-সামর্ঘ্য- 
সততার উপরে অনাস্থা যাহার পদে পদে, এ-জগতে তাহাকে বিশ্বাস 
করিতে পারে কে? যদি অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে 
চাও, তবে সকলের আগে নিজেকে নিজে বিশ্বার কর, নিজের শক্তি ও 
সততায় নিজে আস্থা স্থাপন কর, নিজেকে নিজে আগে শ্রদ্ধা করিতে, 
মর্যাদা দিতে শিখ। আত্মমর্ধাদাবোধ যাহার সুদৃঢ়, আত্মশক্তি ও 
সততায় বিশ্বাস যাহার অচল অটুট, ছুনিয়ায় তাহাকে কেহ অবিশ্বাস বা 
অশ্রদ্ধা করিতে পারে না। সংশয়ী চিত্তের সমস্ত সংশয় সন্দেহ তাহার 
প্রবল আত্মবিশ্বাস ও মর্ধাদাবোধের নিকট কুগ্টায় সঙ্কুচিত হয়, অশ্রদ্ধা 
ও অবিশ্বাস সভয়ে দূরে পলায়ন করে। 


মানুষ মানুষকে কখনে। অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করিতে পারে না, যদি- 
না সে নিজে তাহার সুযোগ দেয় । যে কোন কাজে, যে কোন বিষয়েই 
হউক না৷ কেন, মানুষ নিজের কৃতকাধ্যত। সম্থন্ধে ভিতরে অনাস্থা পোষণ 
করিয় নিজেই প্রথমে নিজেকে অবিশ্বাস করে, আত্মশক্তি, আত্মস্থতি ও 
আত্মমধাদাবোধের অভাবে নিজেকেই সে নিজে আগে অশ্রদ্ব। করিতে 
ও অমর্ধাদ! দিতে মুর করে, তাহার পরে অন্ত সকলে তাহাকে ও অশ্রদ্ধ! 
ও অবিশ্বাস করে । 'অন্তের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা বস্তুতঃ নিজের অস্তরে 
লুক্কায়িত মনোভাবেরই প্রতিচ্ছবি ৷ স্বীয় অন্তরের অবিশ্বাস অশ্রদ্ধাই 
অপরের ভিতর বাস্তব রূপ নিয়! অপরের মারফৎ আমাদের নিকট, 


৮ জীবন-সাধনার পথে 


স্উপস্থিত হয়। স্ত্রতরাং এ সম্বন্ধে অন্যের উপর দোষারোপ করিবার আগে 
নিজেরই বিশেষ ভাবে সাবধান হওয়া] উচিত। 

আত্মশক্তি ও আত্মমর্ধাদা সম্বন্ধে সজাগ হও। কথায় ও কাজে 
সকলকে তাহার পরিচয় দাও । স্বপ্নে বা কল্পনায়ও যেন কোনও মুহূর্তে 
তোমার ভিতরে কোন প্রকারে আত্মমর্ধাদায় সন্দেহ না জাগে, আত্ম- 
শক্তিতে অনাস্থা ও অবিশ্বাস না আসে। হৃদয়পটে ত্বর্ণাক্ষরে 
শ্রীশ্রীযুগাচার্ষ্যের অভয়মন্ত্র লিখিয়া রাখ-_-“আত্মবোধ, আত্মম্থৃতিই 
প্রকৃত জীবন,” আর *“আত্মবিশ্বাম ও আত্মমর্ধাদাজ্ঞানই 
আনুষের মহাসম্বল ।” 


হারার পরত (3 (09০০ পরার 


মতান্তর ও মনাস্তর 


কন্মক্ষেত্রে মতান্তর খুবই স্বাভাবিক, কিম্তু দেখিও মতান্তর যেন 
কখনও মনাস্তরে পরিণত না হয়। 

কন্মী যখন তাহার কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ ভুলিয়া যায়, জীবনের মহান্‌ 
লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে উদালীন হইয়া পড়ে, স্বাধীন মতবাদ, বিচারবৃদ্ধি 
ও ব্যক্তিত্বের নামে যখন দাস্তিকতা আসিয়া দেখা দেয়, তখন আত্ম- 
বিশ্মৃতির সেই দূর্বল মুহুর্তেই মতান্তর আসিয়া মনান্র, ক্রমে মতবিরোধ 
ও সংঘর্ষে পরিণত হয় । তখন কর্মের সমস্ত উদ্ভোগ, আয়োজন পণ 
হুইয়] যাঁয়, কম্মীরদের সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম ও প্রাণের শাস্তি বিনষ্ট হয়; 
ফলে, সকলের কর্ম্মশক্তি ও প্রচেষ্টার সমবায়ে যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
'উঠিতে পারিত, তাহার শেষ আশাটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম 
কৃয়। 


মতাস্তুর ও মনাস্তুর ৪6৯ 


ভুশাশয়ার হু'শয়ার ! জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগ, সাবধান হও, 
কর্মের উদ্দে্টের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ । বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ নেতা 
যে, তার কন্ম-তরী কখনও ম ত-বিরোধের মাঝদরিয়াষ বানচাল হয় না। 
তাহার তীক্ষু দৃষ্টি সর্বদা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি উদ্যত থাকে । তাই 
সে শ্রকৌশলে বিভিন্ন কম্মর্র বিভিন্ন মতের সামধ্রাস্ত বিধান পূর্বক 
সম্ভতাবিত বিরোধ ও সংঘর্ষ এডাইয়া কার্ধয-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়া 
লয। ইঞার জন্য মিথ্যা দস্ত, অভিমান বা জেদকে সে কখনও প্রশ্রয় 
দেয় না, সাময়িকভাবে স্বীয় স্চিষ্বিত পন্থা, মতবাদ বা মর্ধযাদাকেও 
কিঞ্চিৎ ক্ষুগ্ন করিতে সে কুষ্টিত হয় না, শেষ সাফলোব দিকে তাকাইয়া। 
এই আপাত-পরাজয়কে সে সহকন্মীর্দের অন্তব জয ও কার্ধাসাধনের 
কৌশলরূপে ন্বেচ্ছায়ই বরণ করিয়া লয় চরম বিজয় লাভের জন । মনে 
বাখিও, প্রত্যেক কাধ্যের চরম সাফলাই প্রকৃত সাফল্য, শেষ জয়ই 
প্রকতজয়। বীর সে, শক্তিমান সে, যোগ্য নেতা সে, যে প্রবল ঝড়- 
বধ, ছন্ব-সংঘর্ষ প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য 
সাধনে সমর্থ হয়। সমগ্র জগৎ তাহাকেই কৃতিত্বের পুরস্কার দেয়, 
বিধাতার আশীর্ববাদ তাহার শিরেই বধিত হয়, সকলেই শেষে তাহাকে 
শ্রদ্ধার অর্থ নিবেদন করিয়া নিজেদের অন্যায় আচরণের সংশোধন 
করিয়া লয় । 


5৩ 
০০ 


দংখ-দুর্যোগ 


প্রুকৃতি-জগতে যেমন মাঝে মাঝে প্রবল ঝড়-বঞ্ধা আসে, মানুষের 
জীবনেও তেমনি বিষম ছুঃখশ্ছুর্ধ্যোগ উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে এই 
ছুঃখ-ছুর্ধে।গ এমনি প্রবল আকারে দেখা দেয় যে, মনে হয়--এবার 
বুঝি আর রক্ষা নাই, জীবন-তরী বুঝি বেসামাল হইয়া মাঝ দিয়ায় 
বানচাল হইয়া যায়! মানুষ তখন এমনি হতভম্ব, কিংকর্তব্য বিমূঢ 
হইয়া পড়ে ষে, তাহার আর কোন হিতাহিত বিচার-ৰিবেচনা থাকে নাও 
সে একেবারে দিশেহারা হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পাড়। 
কিস্ত একটু ধৈর্য ধরিয়া, আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিলেই অন্ততঃ 
তখনকার মঠ রক্ষা পাওয়া যায়। কেননা, প্রকৃতি-জগতে যেমন ঝড় 
ঝঞ' বেশী সময় থাকে না, মানুষের জীবনেও তেমনি ছুঃখ-ছু্ধযাগ 
অধিক কাল স্থায়ী হয় না; কিছু সময় পরেই ইহার অবসান ঘটে ; তখন 
আসে মহাপ্রশান্থি। প্রকৃতি হয় নিথর, নিষ্পন্দ, মনঃপ্রাণ হয় প্রশান্ত 
গম্ভীর । জীগনের সমস্ত ময়লামাটি তখন ধুই্টয়া মুছিয়া যায়; তাহার 
পরই মরু হয় ধব সের পর নুতন স্থপ্টির মত জীণনের নূতন অধ্যাম-_ 
পরিচ্ছেদ, প্রকৃত অগ্রগতি--টনতি | 

হুঃখ-ছুর্য্যোগ শ্রীভগবানের মহান্‌ আশীব্বাদ। ছুঃখ-ছুধ্যোগই মান্ুষুক 
আঞ্নের মত পোড়াইয়া পোডায়া৷ খাদমুক্ত করিয়া! খাঁটি সোনায় 
পরিণত করে, ছুঃখ-ছুর্ধযোগই আঘাতের পর আঘাত দিয়া ভ্রান্তির নেশ। 
ভাঙ্গিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ নির্দোষ করিয়া গড়িয়৷ তোলে; ছঃখ-ছুর্ধোোগের 
ভিতর দিয়া মানুষের জন্ম-জন্মাস্তরের আধার কাটিয়া যায়. জীবানর সমল 


হুঃখ-ছুর্য্যোগ ৫১ 


ক্রট বিচি তি ও গলদ দুধ হইয়| মনঃপ্রাণ নির্মল পবিত্র হয়। তখন 
মানুষের জীবনে এমন এক পরিবর্তন, এমন এক ভাবের প্রেরণা আসে, 
যাহা দেখিয়া সে নিজেই অবাক হইয়া যায়। 

ুঃখ-ছুর্ভোগ মানুষের জীননে এক মহাপরীক্ষা । ছুঃখ-ছুর্ভোগের 
সময়ই মানুষের বলবীর্ধা, বিক্রম-পরাক্রম, ধৈর্য্য -তিতিক্ষা, সাহস-অধ্য- 
বসায়ের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। সাধক জীবন-পথে ঠিক-ঠিক কতদুর 
অগ্রসর হইল; অন্তুরের পশুত্বকে দূরীভূত করিয়া দেবত্ব ও মহৃত্বকে 
কতখানি প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইল, তাহার প্রকৃত নির্ণয় হয় ছুঃখ- 
ছুধ্যোগের ছুঃসময়ে । জীবনের কতটুকু খাটি আর কতটুকু মেকী, তাহা 
এই সময় ধর] পড়িয়া যায়। তখন সাধক নিজের ভাব ও অবস্থা ঠিক 
ঠিক বৃঝিরা তদনুযায়ী সাধনা লইয়া চলিতে সক্ষম হয়। 

ছুঃখ-দূর্ে|াগ মানুষের জীবনে এক মহাশুভক্ষণ, গ্রীভগবানের সহিত 
যুক্ত হইবার এক পরম অবলম্বন । ছুঃখ-দুর্ষেযাগের ভিতর পড়িয়া ম।নুষ 
তাহার সমস্ত দোষক্রুটি, গলদ ও ছূর্র্বলতা উপলব্ধি করিয়া সম্পূর্ণ 
নিরভিমান ও ভগবৎ নির্ভরশীল হইবার স্থযোগ পায়, সমস্ত মনঃপ্রাথ 
দিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার অবসর ঘটে । 

হুঃখ-ুর্ষেযাগই মানুষের পরম মিত্র । ম্থখ-শাস্তি-প্রাচুধ্য মানুষাকে 
মদান্ধ করিয়। ভগবৎ-স্মৃতি ও আত্মকর্তব্য ভূলাইয়৷ অধঃপতনের দিকে 
আগাইয়! দেয়, আর ছুঃখ-ছুর্য্যোগ মানুষকে আত্মস্থতি জাগাইয়া 
সম্পূর্ণ নি্ষলুষ, নিরভিমান ও ভগবন্মু খী করিয়! শ্রীভগবানের করুণাশীষ 
লাভের শুভ স্থযোগ আনিয়া দেয়। 


হুঃখ-হুর্ষেযাগই সাধকের জীবনে উন্নতির পরিচায়ক । পার্ধবত্যপথে 
চত্ড়াই উদ্রাই লা ন্দালা। পধ্যত তএখমন অভ্রগাতি হর লা) তখনি 


৫২ জীবন-সাধনার পথে 


জীবনপথেও ছুঃখ-ছুর্ধোগ না আঙিলে উন্নতি স্্ুরু হয় না। যখনই 
দেখিবে যে, ছুঃখ-দৈশ্য-অন্ুখ-অশান্তি-বিপদাপদ আসিয়া চতুদ্দিক হইতে 
তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই বুঝিবে যে, এতদিন পরে 
তোমার জীবনের সত্যিকার অগ্রগতি, উন্নতি সুর হইয়াছে । স্থতরাং 
হতাশ হইও না, ভয়ে বিহ্বল হইয়া হাল ছাড়িয়! দিও না। ধৈর্ধা 
ধরিয়া সাহস করিয়া হাল ধরিয়া থাক, বীরের মত আত্মরক্ষায় সচেষ্ট 
হও ; শ্রীভগবান স্বয়ং আসিয়া তোমার সহায় হইবেন, সমস্ত বিপদীপদের 
ধুলি-হপ্জাল ঝাড়িয়া সম্সেহে তোমাকে কো।লে তুলিয়া লইবেন । জীবন 
তখন ধন্ট ও কৃতার্থ হইবে--শাস্ি, কলাণ ও প্রীতে মণ্ডিত তইয়। 


উঠিবে। 


ছোটখাট দোষব্রুটি 


স্বভাবের ছোটখাট দোৌষক্রটি-গলদগুলিকেও কখন উপেক্ষা করিও 
না। কেন না, দৈনন্দিন জীবনের গতিপথে সেগুলিও মানুষকে কম 
হয়রান করে না। 

বড় বড় দোষক্রটিগুলি সহজেই ধরা পড়ে বলিয়৷ মানুষ অনায়াসেই 
সাবধান হইতে পারে, কিন্তু ছোটখাট ভুলক্রটি সাধারণতঃ কাহারও 
দৃষ্টিতে আসে না, তাই মানুষ ব্বভাবতই সেই বিষয়ে উদাসীন থাকে। 
ফলে, রোগজীবান্নুর মত অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহা মানুষের জীবনের 
ভিতি ও ন্দিত্ডেগ পৃঠ৩। দিখিল। কলিস। লস । শুধু ছি লক্ষণ ছোটখাট 


ছোটখাট দোষক্রটি ৫৩ 


দৌধক্রটিগুলিই উপেক্ষার ফলে ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়! মারাত্বক হইয়। 
উঠে । তাই সাধককে এই বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে । 

জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য কৃতী ছাত্রের পাঠাভ্যাসের মত 
সাধকেরও নিয়মিতভাবে কঠোর সাধনাভ্যাসের প্রয়োজন । প্রতিদ্দিন 
প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পু্ধেবে স্বভাবের দোষক্রটিগুলি নিরসন ও 
অনধিগত গুণাবলী অর্জনের জন্য সঙ্বল্প গ্রহণ করিতে হইবে এৰং 
রাত্রিতে শধ্যাগ্রহণের সময় সমস্ত দ্রিনের কাধ্যাবলীর হ্বিসাব-নিকাশ ও 
মানসিক অবস্থার কতটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহ! বিচার বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখিতে হইবে । এমনিভাবে প্রতিদিন দোষ-ক্রটির পরীক্ষা 
ও সংশোধন এবং গুণের অনুশীলন করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে 
সষ্ঠোবিকশিত গোলাপের মত এমন একটি মহৎ জীবন গড়িয়া উঠিবে 
যাহার দীপ্ত মহিমায় সমগ্র দেশ ও জাতি সমুজ্জল হইবে । 

নৃতন পাঠাভ্যাসের মত নৃত্তন সাধনাভ্যাসেও প্রথম প্রথম খুব 
অস্ত্ববিধা মনে হইবে, অনেক সময় এমন বিরক্ত ও অধৈধ্য আসিবে যে, 
সমস্ত কিছু ছুঁডিয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছ! করিবে, কখনও কখনও হয়তো 
উহা অসম্ভব মনে হওয়ায় হতাশা নিরাশ! দেখ! দিবে ; কিন্তু কিছুতেই 
বিচলিত হইও না। জন্মজন্মাস্তরের বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও সংস্কার, শ্ত্রদীর্ঘ- 
কালের বিপরীত অভ্যাস ও প্রচেষ্টা হুই একদিনেই দুর হয় না : এইজন্য 
সময়ের প্রয়োজন, সাধনার আবশ্যক । ধৈর্ধ্য ধরিয়া কিছুদিন চলিতে 
পারিলে, প্রারম্ভিক অন্থবিধা ও কষ্ট দূর হুইয়া সমস্ত ক্িয় সহজসাধ্য 
হইয়] আসিবে । তখন ধীরে ধীরে বেশ উৎসাহ ও আনন্দ পাওয়। 
যাইবে। এক একটি গুণ অর্জন ও দোষ দুরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সাধন*সাধল্যের নূতন শক্তি অনুভূতি হইতে. থাকিবে এবং সাহস ও 


৫৪ জীবন-সাধনার পথে 


আত্মবিশ্বাস ফিরিঞ়া আসিবে। প্রাথমিক আড়ষ্ট ও স্কট বাটিয়। 
গেলে জীবনের যে ছুর্দমন্ণয় গতিবেগ দেখা দিবে, হাতা তার বিছুতেই 
প্রতিহত হইবে না। 

জীবন-গঠন-প্রচেষ্টায় সর্বদা নির্মম, ঠিভীক হইও | সামান্চ ক্রি 
|বচোতিকেও কখনও রেহাই দিও না, একে একে ন্ুদ্রতম ছুর্কলতটিকে 
পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সমূলে উৎপাটন বরিও। দেখিও, কোথাও যেন 
কোন ফাক না থাকে । তাহা হঈটলে সেই ছিদ্রেপ্থেই ধসের বীজ 
প্রবেশ করিয়া তোমার জাবনের সবল প্রচেষ্টাকে ধু্িসাৎ করিয়? 
ফেলিবে। 

3 £-- 


বিবেকী ও অবিবেকী 


বিবেক-বিচারবান্‌ ব্যক্তি সর্ববদা স্বীয় লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখিয়া জীবনের অপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনে অধিকতর মনোযোগী হয়, তার 
বিবেকহীন মানুষ জীবনের লক্ষ্যের প্রতি অন্ধ ও উদাসীন হইয়া জরুরী 
দায়িত্ব সাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে | বিবেকী প্রতিনিয়ত যথেষ্ট বিছু করিয়াও 
মনে করেযে, জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য সাধনে উই] নিশা স্তই অকিঞ্ধিৎকর, 
আর অবিবেকী সামান্য কিছু করিয়াই (কখনও বা নাঁ করিয়াও) মনে 
করে যে, সে যথেষ্ট কিছু করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার জন্ত সে মনে 
মনে আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরব' লাভ করিয়া থাকে। 

বিবেকীর সজাগ দৃষ্টি সর্বদাই সম্মুখের দিকে হম্প্রসারিত, সে বনু 
গুণে গুণাহ্ধিত এবং অগাধ পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত হইয়াও মনে করে যে, 


বিবেকী ও অবিবেকী ৫৫ 


“অনস্ত জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখে, আমি শুধু তীরে বসিয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ 
করিতেছি ।” আর অবিবেবী কোন গুণে গুণান্বিত বা বিন্দুমাত্র 
জ্ঞানের অধিকারী না হইয়াও ভাবে--“আমি আন্যর অপেক্ষা কম 
কিসে? আমার মত জ্ঞানী গুণী, বিচক্ষণ কয়জন আছে?” 

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতাঁতে কি করিয়|ছে না-করিয়াছে তাহার অযথা 
হিসাব নিকাশ করিয়া অমূল্য সম[য়র অপব,বহার করে না, সে সর্ব্ধদা 
বিচার করিয়া দেখে যে গন্তব্য স্থানে পৌছাইতে হইলে তাহাকে বর্তমানে 
কি করিতে হইবে, কিভাবে অভাব-অভিযে।গ-দোষ-ক্রটি দূর করিয়া 
জীবনকে অতি দ্রুত আদর্শ'নুসারে গড়িয়া তোলা যাইবে । আর 
নির্ব্বোধ ব্যক্তি অতীতের কোন্‌ অজানা দিনের অজানা ক্ষণে লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া কি করিয়াছে না করিয়াছে তাহাকেই জমকালো 
করিয়া ধরিয়া সকলের নিকট হইতে বাহাছুরী পাইতে ব্যস্ত, বিস্ত স্থীয় 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে গুরুতর কর্তব্য সম্পাদনে একেবারেই অলস 
ও নিশ্চেষ্ট। 

প্রকৃত বিদ্বান, বিবেকী ব্)ক্তি তাহার ঝিগ্টাবুদ্ধি পাণ্ডিত্ব্য এবং 
স্বভাবের দোষক্রটি-অভাব-অভিযোগ সম্থদ্ধে সচেতন, তাই সে সর্ধ্বদাই 
বিনীত ও শিশিঙ্ষু ; আর প্রকৃত মূর্খ অবিবেবী ব)ক্তি তাহার দোষক্রটি- 
অভাব-অভিযোগ,-_-এমন কি তন্দ্রা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অচেতন, উদাসীন 
ও অজ্ঞ, তাই সে কাহারো নিকট হইতে কোন বিছু শিখিতে অশ্চ্ছুক। 

প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি অন্যের ভিতরের গুণ তাবিষ্কার করিয়া! লইয়া 
নিজ জীবনে-তাহা অনুশীলন করে, আর অজ্ঞ ব্যক্তি অন্টের সমস্ত 
গুণ ও মহত্বকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করিয়! তাহার মধ্যে কোথায় কি 
দোধক্রটি রহিয়াছে তাহা খু'ঁজিয়া বাহির করে এবং মিজের .ও অপরের 


৫৬ জীবন-সাধনার পথে 


ক্ষতি করিয়া থাকে । প্রকৃত জ্ঞানী সর্বদা অপরের নিকট হইতে জ্ঞান 
আহরণ করিয়া নিজের জ্ঞানভাগ্ার পুর্ণ করে, আর অজ্জানী অপরের 
নিকট ছোট হইবার ভয়ে নিজের অজ্ঞতাঁকে ঢাকিয়া স্বীয় অজ্ঞানতাকে 


বাড়াইয়া তুলিণার সুযোগ দেয় । 
প্রকৃত মহান্‌, বিবেকী যে, সে আত্মগ্রশংসায় ক্ষুপ্ন ও অপরের 


প্রশংসায় উৎফুল্ল হয়, আর সংকীর্ণচেতা অবিবেকী ব্যক্তি অংত্মগ্রশংসায় 
উৎফুল্ল ও অপরের প্রশংসায় ক্ষুব্ধ হইয়া! উঠে । মহৎ যে, সে অপরকে 
মহৎ ও বড় হইতে দেখিলে আনন্দিত হয় এবং সর্ধপ্রকারে তাহাকে 
সাহায্য করে, আর সংকীর্ণচেতা ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তিই অন্যকে বড় হইতে 
দেখিলে ঈর্ধ্যানলে পুড়িয়া মরে ও নানাপ্রকার বাধা স্থষ্টি করিয়া 
তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদা সকলকে 
যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করায় সকলের নিকটে গৌরবান্বিত 
হয়, আর সাধারণ শুঘুচিত্ত ব্যক্তি অন্যের নিকট ছোট হইবার ভয়ে 
নিতান্ত যোগ্য ব্যন্তিকেও শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদানে কুষ্ঠিত হইয়া অপরের 


নিকটও হেয় হয়। 
এমনিভাবে বিবেকী ও অবিবেকী সর্বদা শুধু বিচারের তারতম্যে 


এক জন ক্রেমশঃই মহত্তের তুঙ্গ শঙ্গে অধিরোহন করিতেছে, আর এক 
জন অনবরতই অধঃপতনের স্নিয্ন গহ্বরে নিপতিত হইতেছে । এক 
জন ক্রমশ:ই সকলের শ্রদ্ধ'-সন্মান, আদর-যত্ব ভালবাসা জাভ করিয়। 
গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতেছে, আর একজন ক্রমশঃই সকলের নিকট 
হইতে অনাদর, অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা লাভ করিয়া হেয় হইয়া পড়িতেছে। 


বিচারের ভূঙ্গ কি সাংঘাতিক ! 
আত্খন্‌! বিবেকীর জ্ঞানচচ্ষু ও সাবধানী দৃষ্টি লইয়া! জীবনের 


ক্ষুরধার তুর্গম পথে পদক্ষেপ কর । অপরের পায়ের নীচ দিয়া চলিয়াও 


বিবেকী ও অবিবেকী ৫৭ 


যদি মহত্ব অর্জন করা যায়, তবে তুমি তাহাই কর; আর মাথার 
উপর দিয়! চলিয়াও যদি আদর্শচ্যুত, লক্ষ্যতষ্ট, মনুষ্যত্বহীন হইতে হয়, 
তবে তুমি তাহাকে ঘ্বণাভরে উপেক্ষা করিয়া চল। মনে রাখিও, 
অপরের নিকট বড় হওয়া বা ছোট হওয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া মানুষের 
লক্ষ্য নয়, মানুষের লক্ষ্য--জীবনের চরম বস্তু, শ্রেষ্ঠতর মহত্ব অঙ্্জন | 
এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ছোট হওয়া, তাহা বড় হওয়ারই 
নামান্তর । এই উদ্দেশ্য সন্ধান্ধে উদাসীন হইয়া যে বড হওয়ার চেষ্টা 
তাহা শুধু ছোট হওয়া নয়, আত্মধবংদ বা আত্মহতা।। প্রত্যেক 
বিষয়েরই পরিণাম দেখিয়] লাভ-লোকস!ন বিচার করিতে হয় । শেষ 
লাভ ও শেষ জয়ই প্রকৃত লাভ ও জয়। লালাবাবু তাহার সাংসারিক 
জীবনের প্রবল প্রতিদ্বন্বীর নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইয়া 
জীবনের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার এইরূপ 
আত্যস্তিক নির্ঘন্ব স্বভাবই মহত্বের পরিচায়ক | বিপুল এশ্বধ্যর স্ূপের 
উপর স্পদ্ধী-উন্নত শিবে দণ্ডায়মান হই$1 যে প্রতিদ্ন্বীকে কোন্দিন 
অবনত করা সম্ভব হয় নাই, সব্বত্য।গী বিরাগীর দীনহীন বেশে 
ভিক্ষামননর জন্ত অবনত মস্তুকে উপনীত হইয়াই তাহাকে অক্নত করা 
তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল । শ্ষয়মদমন্ত স্পন্দিত শির এমনি 
ভাবেই ত্যাগ-মহিমা-সমুজ্ঞজল আদর্শের চরণ প্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া চিরন্তন 
মহত্বের জয় ঘোষণ। করে। স্ত্বতরাং আবারও বলি, সাবধান ! 
আপাত-মনোরম পরিণাম-ভয়াবহ বিষয়-মরীচিকার কুহকে প্রলুব্ধ হইয়া 
বিপদকে ডাকিয়া আনিও না । আপাত-ছঃখময়ঃ পরিণামে শাস্তিম্বরূপ 
মহান্‌ মহত্বের সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের চরম আকাঙ্খিত 
বন্ত--পরম শাস্তি ও ভূমানন্দ লাভে ঘত্রবান হও । 


ররর... ০... এ এ 


জাগতিক ভালবাসা 


জীবন-পথের অভিযাত্রী সাধক ! এই স্বার্মলিন জগতে তুমি 
কাহারও নিকট কখনও ভালবাসা চাহিও না, তোমার প্রাণভর! দরদ, 
প্রীতি ও নেহান্ুরাগের 'বিনিময়ে কাহারও নিকট আবার তাহ! 
প্রতাশ! করিও না। এখানে তোমার গ্রীতি ও তৃপ্তির জন্য তোমাকে 
ভালবাসিবার, তোমার স্নেহানুরাগের জন্য তোমাকে দরদ করিবার 
লোক অতি বিরল। প্রত্যেকেই এখানে নিজেকে নিয়! অতিমাত্র 
বান্ত ; যার যেদিকে আসক্তি ও আকর্ষণ, যার যে-বিষয়ে প্রাতি ও তৃপ্তি 
সে সে-দিকে সেই বিষয়ে দিখ্বিদিগ, জ্ঞানশুন্ হইয়া উন্মাদের মত ছুটিংা' 
চলিয়াছে ; যেখানে আপনার ভাব বা কল্পনানুরূপ প্রীতি ও তৃপ্তিকর 
কিছু পাইতেছে, সেখানেই সে (আনন্দ লাভের আশায়) আপনাকে 
বিলাইয়া, বিকাইয়া দিতেছে; যে পর্যান্ত কোন ঘাত প্রতিঘাত ব৷ 
যাতনাকর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত না হয়, সে পর্ধ্স্ত অন্তা কোন দিকে 
মনোযোগ দিবার প্রবৃত্তি বা অবসর কাহারও নাই । 

মান্রষ ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা চায়, প্রাণের বিনিময়ে; 
প্রাণের আকাঙ্খা করে, কিন্তু নিজের প্রাতি ও প্রয়োজন ব্যতীত 
অপরের প্রীতি ও প্রয়োজনের দিকে কেহ ফিরিয়া তাকায় না? 
বন্ধুতে বন্ধুতে, সখায় সখায়, প্রেমিক প্রেমিকায় কত না প্রেম-প্রীতি 
সোহাগ, অনুরাগ, দরদ, ভালবাসা- সাময়িক বিচ্ছেদ-ব্যবধানে কত না 
হা-হুতাশ, ছুঃখ-মনস্তাপ, ক্ষণিকের অদর্শনে কত না উৎকণ্ঠা উচাটম ! 
কিন্ত কয় দিন? ছুই দিন যাইতে না যাইতেই নবান্ুরাগের - মোহ 


জাগতিক ভালবাসা ৫৯ 


টুটিয়া যায়, আসক্তির বন্ধন শিথিল হইয়া আসে, পদ্দস্পরের প্রীতি ও 
তৃপ্তি আবার ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়! ভিন্নপথে ছুটিতে থাকে । তখন 
পূর্ব বন্ধুর কথা আর ম্মরণেও আসে না; তার আকুল আর্তনাদ, 
মর্মভেদী হাহাকার কেবল নিন্ম উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের প্রতিদান! 
লইয়া গৃহকোণের জঞ্জালের মত দুরে নিক্ষিপ্ত হয়। হায়, কত নিনিদ্ে 
রজনী একত্র যাপন, নীরব নিভৃতে কত মধুর প্রীতি-আলাপন, কত 
আস্তরিক প্রেম নিব্দেন--সবই তখন নৈশ স্বপ্পে পর্যবসিত । নবাগত, 
বন্ধুর নুতন প্রীতি অনুরাগ তখন পুরাতনের প্রীতি অন্ুরাগকে: 
পথের ধুলায় ঠেলিয়৷ ফেলিয়া দিয়া আপনাকে ভাঙার স্থামে প্রতিষিত 
করে। আবার নূতন অস্কের নৃতন অভিনয় সুরু হইতে থাকে। 
ইহাই জাগতিক স্বার্থপস্কিল ভালবাসার চিরস্তুন নিয়ম । 

পিতা পুত্রকে নেেহ করে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, কেননা, তাহারা 
তাহাতে প্রীতি অনুভব করে। বস্তুতঃ ইহার মূলেও নিজের প্রীতি 
ও তৃপ্তিই বিগ্ভমান ; পুত্র বা স্ত্রীর প্রীতি বা তৃপ্তি নয়। আর তাহা 
কি করিয়াই বা সম্ভব? কামনাযুক্ত মানুষ এখানে বাতাহত তণের মত 
কামনা-বাসনা-আশা-আক,জ্থা দ্বারা াড়িত হইয়া প্রতিনিয়ত কেবল' 
বিষয় হইতে বিষয়াস্রে ছুঁটিয়া বেড়াইতেছে । তাহার আবার অপরকে 
নিংস্বার্থভাবে ভীলবাসিবার স্বাধীনতা কোথায়? সেই সমমর্থঈ বা কই ?' 
বাসনার ক্রীতদাস মানুষ ভালবাসার নামে আপনার ৰাসনার চঠিতার্থতার 
জন্যই উদগ্রীব । (ক্রীতদাস হিসাবে তাহাই সে করিতে বাধ্য, ন] 
করিয়া উপায়াস্তর নাই ) তাই সে প্রতিনিয়ত স্বীয় কল্পানা ও কামনানু- 
রূপ কতকগুলি ভাবের অনুসন্ধান করিয়া! ফিরিতেছে, আর যখন যেখানে 
. যাহার ভিতর যতটুকু তাহা পাইতেছে তখন সেখানেই তাহাতে ত৩টুকু: 


৬ জীবন-সাধনার পাথ 


মজিয়! যাইতেছে । বস্তুতঃ এ ভালবাসা-__ স্বীয় অন্তরস্থিত স্ব-কপোল- 
কল্পিত কতকগুলি ভাবের উপর ভালবাসা, একটা মানসিক বৃত্তি। 
মানুষ ভালবাসার নামে আপনার অন্তরের প্রীতিকর কতকগুলি অশরীরী 
ভাবকে অপরের ভিতরে আরোপ করিয়া তাহাকে শরীরী করিয়া তুলিয়া 
স্বীয় বামন! চরিতার্থ করে । যতদিন পর্ধ্যস্ত যাহার উপর এই ভাবগুলি 
যতটুকু আরোপিত হয়, ততদিন পর্যন্তই তাহার উপর ততটুকু ভালবাসা 
থাকে । তাহার প্রতি কথা কানে সুধা ঢালিয়া দেয়, তার হাসি, তাঁর 
হাবভাব অঙ্গস্পর্শ সব বিছু যেন মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া মনে হয়। 
কিন্তু কিছুকাল পরেই যখন দেই আরোপিত ভাবগুলি রূপান্তরিত 
হইয়। নৃতন পাত্রে পাত্রাস্তরিত হয়, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে 
ভালবাসাও পাত্রান্তরিত হইয়! থাকে । ইহাই জাগতিক ভালবাসার 
বীভৎস নগ্রমূত্তি। এই ভালবসার শান্থি ও আনন্দ ততঙ্গণই অক্ষুণ্ন 
থাকে, যতক্ষণ পর্ধ।স্ত উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন থাকে এবং পরস্পরের 
দ্বারা পরস্পরের বাসনা পুর্ণ ও প্রীতি চগ্তার্থ হয়। কিন্তু যখনই 
একজনের ভালবাস অক্ষুন্ন থাকে এবং অপরের ভালবাসা পাত্রাস্তরিত 
হয়, পরস্পরের দ্বারা পরম্পরের প্রয়োজন পূরণের বাঘ।ত ঘটে, 
তখনই ঈর্ধযার আগুন জুলিয়া উঠে, অশান্তির ঝড় দেখা দেয় । এমনি 
ভাবে কামনাসক্ত মানুষ দিনের পর দিন অস্তঃসারহীন মিথ্যা ভালবাসার 
পণ্য লইয়া নিজেকে ও অপরকে শুধু প্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছে। 
সেই কামগন্ধহীন, নিঃন্বার্থ, ন্বগীয় প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাকে কামমলিন 
জগতে টানিয়া আনিয়া বামনা ও স্বর্থের পীড়নে বৃথাই কেবল 
অব্মানঃ1 বরিতেছে । এখানে প্রকৃত ভাজবাসা নাই, কাহারও জঙ্যু 
কাহারও সত্যিকার প্রেম প্রীতি দরদ সহানুভূতি নাই,--শুধু ভান, শুধু 


জাগতিক ভালবাসা ৬৯ 


প্রবঞ্চনা গ্রতারণা, চরুভূমির মায়া মরীচিকা ! তাই এ-ভালবাসায় 
নিরবচ্ছিন্ন স্্রখ শাস্তি আনন্দ নাই, আছে*অস্ত্রথ অশান্তির তীব্র দাবদাহ। 
মানুষ ভালবাসার নামে সংশয়-সন্দেহ-অবিশ্বাসঃ ঈর্ধ্যা-বিদ্বেষ-পরশ্রী- 
কাতরতা, বিচ্ছেদ, উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের তুষানলে প্রতিনিয়ত 
জবলিয়। পুডিয়৷ মরিতেছে, কিস্তু তবুও তাহার ভু'স নাঈ ! আত্মবিস্মাতির 
মোহাঘাঁর কাটাইবাঁব কোন চেষ্ট। যত্বু উদ্যোগ পরান নাট । আঘাতর 
পর আঘাত খাঈয়ও সে অপ্রকৃতিস্ত অবস্তায় মোহ-গহববে ছুটিয়া 
চলিতেছে দিনের পর দিন । 

সাধক ! তুমি কখনও জ্ঞাগতিক ভালবাসার কাঙাল সাক্তিও না। 
তোমার পবিত্র প্রেমপাত্র লইযা কখনও কামমলিন স্থার্থ-মু মান্তাষেব 
দ্ব।রে উপস্থিত তইও না। এই জগতে যদি কাহাকেও ভালবাসিতে 
হয়, তবে তুমি শুধু তাতাকেঈ ভালবাসিও» যিনি 

“বিপান্নেব ত্রাণকর্তা নিরাশ প্রাণের আশ? 
পাপপথে পবিশ্রাস্ত ভান্ত পথিকের ভরসা |” 

আর যদি কাহারও ভালবাসা পাইতে কখনও সাধ হয়, তবে তাত] 
ভগবানের কাছেই চাঠিও, তিনি তোমার অপূর্ণ হৃদয পর্ণ কবিষা 
দিবেন! এই জগতে তোমাব বল্যাণ ও প্রীত্তির জুচা 'তামা?ক 
ভালবামিবার, তোমার প্রাণের জ্বালা বৃঝিয়া তোমাকে দরদ কক্বা'র 
যদি কেহ থাকে, তাব আছেন মাত্র সেই একজন। তিনি সকলের 
হাখে-ছুডখে, সম্পদে-বিপদে, আশা-নিরাশায় তুলা বন্ধু ; জ্ঞীবনে-মরণে, 
শয়নে্বপনে নিত্যসাথী। জীবনের ঘোর ছর্দিনে কালবৈশাখীর 


প্রবল ঝড়ঝঞ্জাপূর্ণ বিভীষিকাময়ী রজনীর . অমান্ধকারে ঘি তোমায় 
এন্ডকফ এতক লালে পঙ্িত]াগ কন্সেও ৩খাঁশি তিনি কখনও তোমাকে 


*৬২ জীবন-্সাধনার পথে 


পবিত্যাগ করিবেন ন। | বিপদ যতই ঘনাইয়া আসে, ছুঃখ-ছুদ্দিশা যতই 
মে উপস্থিত হয়, অশাশ্তর দাবানল 'প্রাণমনকে যতই অধীব অস্থির 
করিয়া তোলে ততই তাহার করুণা উচ্ছুলিত হইয়া উঠে। তিনি 
কাছে আগাইয়া আসেন, ত্রস্তহস্তে চোখের জল মুছাইয়৷ দিয়া শাস্তি ও 
সাস্তবনায় সমগ্র অন্তর ভরিয়া তোলেন। সেখানে কোন প্রবঞ্চনা 
প্রতারণা নাই, ছঃখ-দৈন্য" মস্থখ-অশান্ঠি হাহাকার নাই, নাই কোন 
উপেক্ষা অনাদর ও যাতনাকর প্রতিক্রিয়া ; সেবানে আছে কেবল 
শান্তি, শান্তি, আনন্দ, আনন্ন__নিগ্ল, নিরবচ্ছিন্ন, পরিপূর্ণ আনন্দ । 
সেখানে কোন ভেদ-বৈষমা নাই, বিরঠ-বিচ্ছেদ-ব্যবধান বা প্রত্যাখ্যান 
নাই, সেখানে কেবঙ্গ মিলন, মিলন, বিরামহীন চিরমহামিলনের 
কালজয়ী চিরস্তখ-প্রণাহ ! সেই স্বগাঁয় নিষলুষ ভালবাসা চাহিলে, 
আপনাকে সেখানে বিক্ত করিয়া ঢালিয়া দিলে, সেই পূত গ্রীতিষ্পর্শে 
তুমি পশিত্র হইবে, তোমার জীবন-জজনম ধন্ত ও কৃতার্থ হইবে, 
-হাদয় মন সববদ] মহানন্দে ভরিয়া থাকিবে । 
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দুশ্চিন্তার মোহ 


চিন্তাই মানুষের স্থখছুঃখের নিয়ামক । একই ঘটনাসংঘাতে কেহ 
কেহু অস্থির, উদ্দিগ্ন হইয়! উঠিতেছে, আবার কেহ পরম নিশ্চিন্ত মনে 


'শান্তিহৃখে কাল কাটাইতেছে। একই অবস্থায় পড়িয়া কেহ অশান্তির 
ননাশু?শ পুড়িসা অক্সিতেছে, আবাস কহ নিকিন্বিমগিত্তে দহালত্ 


ৃশ্চিষ্থার মে হু ৬৩ 


অবস্থান করিতছে । ঘটন! ও অবস্থা যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেকে 
নিজ নিজ চিন্তানুযায়ী শাস্তি ও অশান্তি ভোগ করিতেছে ; যে যে- 
প্রক্কার চিন্তাকে ভিতরে প্রশ্রয় দিতেছে, সে সেই গ্কার ফল লাভ 
করিতেছে । ইহাতে বাহিবের ঘটনা বা আপস্থার প্রভাব যত্তখানি থাকুক 
না থাকুক, প্রকৃতপক্ষে নিজের উপর নিজের প্রভাব স্বীয় আত্মশাসতনের 
ক্ষমতা! বা অক্ষমতাই (মাআ্রাবিশেষ) কাধ্যকবী হইতেছে । সুতরাং বৃথা 
দুশ্চিন্তা, ছুর্ভ'বন। ও অশান্ছিব দ্বারা মনকে কখনও অযথা ভারাক্রান্ত 
কবিও না। কারণ, তাহাতে অশান্তির জ্বালা বৃদ্ধি পায় বৈ কমে না। 
ছুশ্চিন্ঠ! হুর্ভাবনাবও মস্ত “ড একটা মাদকতা আছে। একবার 
কোনক্রমে ইহা কাহাকেও আক্রমণ করিবার স্রযোগ পাইলে মুহুর্তের 
মবে। তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ; ক্রমে মন দুর্বল হয়, 
বিচাববুদ্ধি লোপ পায়, অবশেষে মানুষ স্বায় শক্তি সামর্থ, শান্তি আনন্দ, 
এমন কি স্বাস্থ্য পর্ধযস্ত হারাইয়। অসাড, অকন্মণ্য, নিজ্জীব হহয়া পড়ে। 
তখন কোন কাক্কম্ম, এমন কি নিতান্ত প্রিয়ঞগনের সঙ্গ, বাক্যালাপ 
পর্যন্ত ভাল লাগেনা! যে-জাতীয় চিন্তা-ভাবনা বা অনুধ্যান মনকে 
সবল, সতেজ ও উৎসাহপৃণ করিয়া তুলিতে পারে, তাহাও বিষবৎ মনে 
হয়। মানুষ যেন অবশ হইয়া আপনার অজ্ঞাতলা'র নিজ্জন স্থান 
খুজিয়৷ লইয়া লোকচক্ষুর অস্থুবালে বসিয়া শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া কাল 
কাটাইতে চায়। তাহাই তাহার তখন ভাল লাগে, কিছুতেই সে তাব 
হুশ্চিন্ত। ও নির্জন আশ্রয় স্থান ত্যাগ কবিয়া বাহিরে আলিতে চায় না। 
দুশ্চিন্তা ও হুর্ভাবনা মানুষের এক প্রকার উৎকট ব্যাধি । অস্কুরেই 
ইহা.ক বিনাশ করিতে উদ্ভত ন! হইলে ইহার কবল হইতে আত্মোদ্ধার 


কলা লিল্তাত ক্তিল স অবৎ বিশ্ব ব্যাশ ব্কলিতজভ আক কচ । ভাই 


৬৪ জীবন-সাধনার পথে 


প্রথম আক্রমণেই ইহাঁকে প্রাণপণে বাধা দিতে হইবে। যে জাতীয় 
চিন্তাভাপনা দ্বারা জীবনেব কোন উন্নতি বা লাভ নাই, যাহা 
আমাদিগকে উত্তরোত্তর উৎসাহদীপ্ত ও উঠ্ঠম-সম্পন্ন করিয়া জীবন- 
সংগ্রামে বিজয়ী করিয়া তোলে ন', যাহার দ্বারা বুদ্ধি মলিন, বিচারশক্তি 
নিস্প্রভ, শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ, মন দুর্বল ও নিস্তেজ হইতে থাকে 
তাহ! বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

দৈনন্দিন জীবনে যেমন বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সময় 
নির্দিষ্ট থাকে, তেমনি বিভিন্ন প্রকার গুরু তব চিন্তাব জন্যও বিভিন্ন সময় 
নিদ্দিট থকা আবশ্যক । নির্দিষ্ট সময়ে নিক্জিট কর্তবা সম্পাদনের মত 
নির্দিট সময়ে নিদিষ্ট চিন্তা করিতে হইবে । যে চিন্তা যখন আবশ্টক 
(যাহ! অন্য সময়ে করা প্রয়োজ্ন) সেই চিন্তা তখন মনে স্থান দিবে 
না। কোনও সময় অনাবশ্য ক, অবান্থুর চিন্তা-ভাবনা আসিয়া মনকে 
বিব্রত করিয়। তুলিতে প্রয়াস পাইলে তাহাকে জ্ঞোবপূর্বক তাড়াইয়। 
দিয় নির্দিষ্ট চিন্তায় মনোনিবেশ করিবে । এত দ্বাতীত, যে বিষয়ে যখন 
যতটুকু চিন্তা কর! প্রয়োজন, সেই বিষয়ে তখন ততটুকু চিন্তাই করিবে, 
তদতিরিক্ত নয়। উহাতে ধীবে ধীবে মনোবুত্তির উপরে একটা 
আধিপত্য জঞম্মিবে এবং চিন্তার ধারা ক্রমশঃ সুশৃঙ্খল ও সামগ্স্পূর্ণ 
হইয়া উঠিধা তোমাকে বাজে চিন্তার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে । 

কখনও কোনও গভীর শোকতাপ বা বিপদাপদের তুর্ভাবনা মনকে 
পায়া বমিলে তাহাতে অভিভূত না ইয়া সযাত্বে কর্তবা নির্ধারণ ও 
সমন্তার সমাধানের জন্ত চেষ্টা করিও । মনে রাখিওস্পকর্তব্য নিদ্ধারণ 
ব! সমস্তার সমাধানই চিন্তার উদ্দেশ্ট, কর্তব্য নির্ধারিত বা সমস্যার 
ক্দাথাপ কইনস' তপতি বীর আত ওপীস়প্য পাহ্ক্ষাত। তগসুলাচস ব্কার্থ? 


দুশ্চিন্তার মোহ ৬৫ 


করায়ই বিপন্ুক্তির সম্ভাবনা, অন্যথায় শোকতাপ বা বিপদের হুর্ভাবনা 
ভাবিয়। নিশ্চেষ্টভাবে বৃথা সময় কাটাইলে অথবা শুধু শুধু বুক 
চাপড়াইয়া হা-নুতাঁশ করিলে কখনও বিপদের হাত হইতে পরিক্রাণ 
পাওয়া যায় না। উদ্োগী পুরুষ-সিংহুই স্বীয় অসাধারণ পৌরুষবলে 
বিপদাপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! আকাঙ্খিত জিনিষ প্রাপ্ত 
হয়। স্ত্রতরাং বৃথ। চিন্তায় সময় ও শক্তি ক্ষয় না করিয়! বিপন্ুক্তির 
চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কার্ধ্য । 

দৈনন্দিন জীবন-যাত্র। সফল করিয়া তুলিবার জন্য যে চিন্তা কর্তব্য 
নিদ্ধারণে সাহায্য করে, ঘে চিন্তা-ভাবন! শত সহত্র বাধাবিত্ব অতিক্রম 
করিয়া জীবন-পথে চলিতে সাহস ও প্রেরণা দেয় ; যাহা ছুম্তর সংসার- 
বারিধিবক্ষে দিশাহারা মানবের দিগ দর্শনস্বরূপ, সেই জাতীয় চিন্তা 
ভাবনাকেই সর্বপ্রযত্তে অন্তরে স্থান দিতে হইবে, প্রতিনিয়ত তাহারই 
অনুশীলন করিতে হইবে । আমি যখন আমার প্রভূ, তখন আমার 
ভিতরে কোনপ্রকার চিন্তা স্থান দানের স্বাধীনতাও আমারই । 
হৃতরাং আমার ভিতরে আমি বলবীর্যহরণকারী ছুশ্চিন্তাকে স্বেচ্ছায় 
স্থান দিব কেন? জীবনহননকারী ছুর্ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়া স্বেচ্ছায় 
স্বহস্তে নিজের শ্বাশান-শয্যা রচনা করিব কি জন্ত? আমি যদি 
আমার মনের কবট বন্ধ করিয়া দেই, তবে আর সেখানে কে 
প্রবেশ করিতে পারে? এমনিতর বিচারের দ্বার হৃদয়দ্বার বন্ধ 
করিয়া দিয়া ভগবানের নাম জপ ও ভগবচ্চিন্তায় ডুবিয়া থাকিয়া 
তৃুশ্চিন্তার মোহ-কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলেই 
ভিতরে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । 


--২০১-- 


কর্তব্য সাধন 


মানুষের জীবনকা'ল শ্নিদ্দিষ্ট ; প্রতিনিয়ত সেই স্ুনিদ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ 
জখবনকাল হইতে তিলে তিলে পলে পলে আয়ু ক্ষয় হইয়া জীবনা- 
বসানের নির্দিষ্ট দিনটি আগাইয়া আসিতেছে । দিন মাস বৎসর ঘুরিয়া 
যে পরিমাণ বয়স বাড়িতেছে ঠিক সেই পরিমাণে দিন মাস বৎসর হিসাকে 
প্রতি মুহুর্তে জীবনকাল কমিয়া যাইতেছে । ম্থতরাং হেলায় খেলায় 
দিন কাটাইও না, ক্ষণকালও বৃথা ব্যয় করিও না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য বদ্ধপরিকর হও, জীবনে যাহা কিছু করণীয় আছে তাহা এই 
মুহুর্তেই করিতে আরম্ভ কর। “আজ করি, কাল করি' ভাবিয়া সময় 
কাটাইলে, স্থুষোগ স্থবিধার আশায় বৃথা বসিয়া থাকিলে, অবশেষে 
একদিন দেখিবে_-ধীরে ধীরে এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার শেষ 
মুহুর্ত উপস্থিত, অথচ তোমার অভীষ্ট কর্তবা সমস্ত্ট বাকি । তখন 
শুধু বৃথা হা-হুতাশ, ছুঃখ-মনস্তাপ করিতে করিতেই শেষ নিঃশ্বাস 
বহির্গত হইবে ; কোন কিছু করিবার আর সময় থাকিবে না। 


বর্তমানই কর্তব্য-সাধন পক্ষে প্রকৃত সময় । এই প্রকৃষ্ট সময়কে 
উপেক্ষা করিয়! অনাগত ভবিষ্যতের কল্লিত স্থযোগ স্থবিধার আশায় 
বসিয়া থাকিলে সে স্থযোগ-ম্বিধা আর কখনও" আসিবে না; 
অন্থবিধার পর কেবল অন্বিধা দেখা দিবে, নিত্য নৃতন বিত্ব আসিয়া 
উপস্থিত হইবে, উৎসাহ উদ্ম ধৈ্ধ্য ও কর্ম্মশক্তি একে একে অন্তহ্থিত 
হইবে । হ্থতরাং জীবনের অভীপ্সিত কারধ্যকে কখনও ভবিষ্যতের 
আশায় ফেলিয়৷ রাখিও ন]। 


কর্তব্য-সাধন ৬৭ 


আরব্ধ কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া অন্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিও না। 
যে কাধ্য আরম্ভ করিয়ছ তাহ শেষ করিয়া তবে অন্ত কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিবে ৷ তাহা না হইলে এমন সব আবিলতা৷ আসিয়া জুটিবে, যাহাতে 
সেই অসম্পূর্ণ কার্ধ্য সম্পূর্ণ করিবার স্থযোগ সুবিধা আর পাওয়া যাইবে 
ন। | আবার পাওয়া গেলেও পুরাতন অসম্পূর্ণ কাঞ্জে উৎসাহ ও ধৈর্যের 
অভাবে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইবে না ; কেননা, এ জগতে বড় বড় 
কাজ করিবার সময় স্বযোগ অনেক পাওয়। যায়। কিন্তু অসমাপ্ত 
ছোটখাট কাজ করিবার মত স্রযোগ-স্ুবিধা ও উৎসাহ অতি বিরল। 
তাই ছোটখাট কাজ যাহা ভবিষ্যতের আশায় অসম্পূর্ণ পড়িয়া থাকে, 
তাহ! আর সহজে সম্পূর্ণ হয় না। 


কাজের প্রাথমিক সাফল্যে গবিবত হইও না। কারণ, এই তে। 
মাত্র জীবনের আরম্ত, অনেক ঝড় বড় কাজ এখনও বাকি । যেব্যক্তি 
সামান্য ছুই একটি কাজে সাফলা লাভ করিয়াই গর্ধের অন্ধ ও উৎসাহে 
আত্মহার। হয়, তাহার জীবনে বড় বড় কাজের স্থায়ী গৌরব অঞ্জন 
সম্ভব হয় না। কোরকেই সেই কুম্্রম ঝরিয়া পড়ে, বোধনেই বিসর্জনের 
ৰাজনা মরু হয়, প্রারস্তেই সেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। হ্তরাং 
সর্বদা সাধারণ ছোট ছোট কাজে শক্তি, সাহন ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় 
করিয়! বৃহত্তর, মহত্বর কর্তব্য গ্রহণে অগ্রসর হও-_শ্রোষ্ঠ কর্তব্য সম্পন্ন 
করিয়া জীবনকে, প্রকৃত সাফল্য-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া! তোল। 
ইহাই কর্তব্য সাধন ও ক্রমোন্নতি লাভের উপায় । 


ব্যর্থতা ও পরাজয় 


ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের চরম সার্থকতা ফুটিয়া 
উঠে, ভুল-ত্রুটি অকৃতকাধ্ধ্যতার মধ্য দিয়াই মানুষ একদিন সাফ'ল্যর 
পরম গৌরব লাভ করে। ম্তুতরাং জীবন-সাধনার সাময়িক ব্যর্থতা ও 
পরাঞ্জয়ে কখনও হতাশ বা মুহামান হইও না। 

জীবনের পথ বড় বন্ধুব, বড় বিপদসঙ্কুল। হুঃখ-বিপরধ্যয়, বিপদাপদ, 
ব্যর্থতা ও পরাজয় সেখানে মানুষের নিত্যসাথী। কিন্তু বীৰ যে, লক্ষ্য- 
সাধনায় কৃতসম্থল্প যে, সে তাতে ভ্রুক্ষপ করে না। যে উঠিতে যায় 
সে-ই পড়ে, যে পথে চলে সে-ই হুচোট খায়, ক্ষুরধারের স্যায় শাণিত 
দুর্গম জীবন-পথে অতি ঝড় সাবধানী পদও অনেক সময় ক্ষত-বিক্ষত 
শোণিতাক্ত হয়, জীবনের কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় অতি বড় কীবকেও 
কখনও কখনও পরাজয় স্বীকার করিতে হয় । কি হয় তাতে? প্রকৃত 
বীর যে, সে কি তাতে ভয় পায়? জীণন-পথের সত্যিকার পথিক যে, 
সেকি সেদিকে ফিরিয়া তাকায়, না থমকিয়া দাড়ায়? তার সেই সময়, 
সে অনসরই বা কোথায়? জীবনের দিন নির্দিষ্ট, আয়ু অতি সীমাবদ্ধ | 
তাহাতে শক্তি-সামর্থ্য, মেধা প্রতিভ। প্রতিনিয়ত ত্র'স.পাইতেছে, জরা- 
ব্যাধি মৃত্যু আসিয়া ভ্রকুটিভয়ল করাল মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে 
উদ্ভত হইতেছে, সম্মুখে ছুরতিক্রম্য সুদীর্ঘ জীবন-পথ, জীবন-লক্ষ্য 
এখনও দুরে__ অতি দুরে। ম্ুতরাং বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি বৃথ! হা-ছ- 
তাশ ছুঃখ-মনস্তাপে সময় ও শক্তি নষ্ট করে না। সে বীরবিক্রমে সমস্ত 
বাধাবিদ্ব, বিপদ-আপদকে পায়ে দলিয়া, ব্যর্থতা ও পরাজয়কে অগ্রাহা 


ব্যর্থতা ও পরাজয় ২৯ 


করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হয়। যত বার পড়ে, তত বার ওঠে, 
তত বার চলে। এক একবার পড়ার সঙ্গে, এক এক ধাপ পশ্চাৎপদ 
হওয়ার পর আগাইয়া যাওয়ার জন্য শত সহত্র গুণ চেষ্ট। য$ অনন্ত 
অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্ভম, আকুলতা-ব্যাকুলতা, সাহস ও অধ্যবসায় 
জাগবক হয়। কাহারও ভ্র ভঙ্গীতে সে দমে না, কাহারও নিরুৎসাহ- 
বাণীতে সে টলে না; কারণ সে জানে- অকৃতকার্ধ্যতাই কৃতকার্ধ্যতার 
সোপান (08119155219 06 0111919 01 9000955 )। 
96071551619 110,১__সংগ্রামই জীবন । নিথব, নিস্পন্দ, প্রাণহীন 
যে, জড় পদার্থের মত নিশ্চল গতিহীন যার জীবন, তার নিকটই কোন 
ঝড়ঝঞ্| বিপদাপদ আসে না, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতনের কোন 
প্রশ্নই সেখানে উঠে না । কিন্তু পার্বত্য নদীর মত দূর্ব্বার গতিশীল যাঁর 
জীখন, প্রতিনিয়ত মহান্‌ লক্ষ্যের দিকে উদ্দাম গতিতে আগাইয়। 
চলিতেছে যে, তাহার সম্মুখেই সমস্ত বাধাবিদ্ব বিপদাপদ ছুলভ্ব্য 
পর্বতের মত মস্তক উত্তোলন করিয়া দাড়ায়, তাহাকেই ছুত্তর কানন- 
কান্তার, গিরি-গহবব, সাগর-পর্ববত, মরু-প্রাস্তর ভেদ করিয়া জীবনের 
গন্তব্য পথে ছুটিতে হয়। জীবন-লক্ষ্যের সন্ধানী সাধক তাই ঝড়ের 
নৌকার মাঝির মত মহাদুর্ষেযোগের উদ্মাদ হাওয়ায় পাল তুলিয়া দিয়াই 
জীবনের পথে জয়যাত্রা সুরু করে। মাথার উপরে বজ্র কড়কড়, করে, 
বিছ্বাৎ-চমকে চক্ষু ঝলপিয়৷ যায়, কালবৈশ।খীর প্রলয়-ঝঞ্চা রুদ্রতালে 
মাতিয়। উঠে, বিশাল বারিধির উত্তাল তরঙ্গমালা সরোষে ফেনিল 
উচ্ছু।সে গঞ্জিয়া আসে-_কিন্তু সাধক নিভীঁক, নিরিবকার, কোন দিকে 
তার জক্ষেপ নাই ; ছুর্জয় সাহসে ভর করিয়া, সর্ব প্রকার হঃখ- 
বিপত্তিকে মাথায় লইয়া, সমস্ত ন্রিদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক্গিতে 


৭০ জীবন-সাধনার পথে 


করিতে সে আগাইয়া চলে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি সম্প্রসারিত রাখিয়। ৷ বীর 
যোদ্ধার যেমন সংগ্রামেই আনন্দ, যুদ্ধুক্মত্রে উপস্থিত হইলেই যেমন 
তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরম উল্লাসে নাচিযা উঠে, বীর সাধকেরও 
তেমনি বিপদেই আনন্দ, বাধাবিত্ব ঘাত-সংঘাত আদিলেই তাহার 
ভিতরে সিংহশক্তি হুস্কার দিয়া উঠে। প্রতি মুহুর্তের সংঘর্ধের ভিতর 
দিয়া সে আহরণ করিয়া চলে লক্ষ্যসিদ্ধর অমোঘ শক্তি, সাহস ও 
অধ্যবসায় । 

ভীরু কাপুরুষ যে, সে-ই সংগ্রামে ভয় পায়, জীবন-সাধনায় 
অনভিজ্ঞ যে, সে-ই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লনিতে ভায়া পড়ে । গিস্ত 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানে ও বুঝে ছুঃখ-দৈগ্য, অন্তুখ-অশান্তি, ব্র্থতা ও 
অকৃতকার্ধ/ত1 কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সাধকের জীবনে উহা কঠোর 
পরীক্ষা, অগ্রগতির স্তর । এই সমস্ত শুধু মানুষের বলবীর্ধা, বিক্রম 
পরাক্রম, সাইস-ধৈর্ধা, উৎসাহ-উগ্ভম-অধ্যবসায়ের পরিমাপ করে,উন্নতি 
অভ্ভাদয় ঠিক ঠিক হইতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা করে, আত্মসম্থিৎ 
ফিরাইয়া আনিয়া সাধককে তাহার প্রকৃত অবস্থ। বুঝিবার হুযোগ দেয় । 
ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ভিতরে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত থাকে । তাই 
প্রতিবারের ব্যর্থতা সাধককে তার পরবস্তী চেষ্টায় সাহায্য করে, শক্তি 
সঞ্চপ কবে। 

আং্মন্‌ ! তুমি তোমার হতাশা-নিরাশী, ছুঃখ-দৈন্, বিষাদ-অবসাদ, 
গ্লরনি-মনস্তাপকে জন্মের মত বিদায় দাও। ক্রেব্য-দৌর্ধবল্কে সবলে 
দুরে নিক্ষেপ করিয়া একবার বীরের মত মস্তক উন্নত করিয়া! দাড়াও । 
বনের মহান্‌ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যুধ্যমান্‌ বীর সৈনিক তুমি, পিছনে 
হটিবার আদেশ নাই, গন্ব্যস্থ'ন সশস্ত্রসৈম্তন্ুরক্ষিত শত্রবাহের পশ্চাতে 


ব্যর্থতা ও পরাঞ্জয় ৃ ৭১ 


_-দিগংদিগন্তহীন অনস্ত সম্মুখে । অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, নৃতন 
আশায় বুক বাঁধিয়া পূর্ণোৎসাহে ভর করিয়া ভীমপ্রভঞ্জন গতিতে 
অগ্রসর হও। মনে রাখিও-_- 
“-_হুঃখ আছে কত, বিদ্বু শত শত 
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত, 
চলিতে হইবে পুরুষের মত, 
হৃদয়ে বহিয়া৷ বল ভাই 
আগে চল আগে চল ভাই।” 
কিসের ভয় ? কিসের সংকোচ ? একবার স্মরণ কর সেই পুরুষ-সিংহ 
স্বামী বিবেকানন্দের ব্গম্ভীর আশ্বাসবাণী--“739106 01590701285৫, 
010%/210) 017%20) 01901 8595 01 90875516 ৪. 012190661 
15 07116,” 
“হতাশ হইও না । আগাইয়। যাও, আগাইয়া যাও, বুকালের 
সংগ্রম-সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই এক একটি মহান্‌ চরিত্র গড়িয়া উঠে।” 
নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবিও না, অসহায় নিরাশ্রয় মনে করিও না। যদি 
ঠিক ঠিক ভাবে চলিতে পার, তবে জীবন-পথে তোমাকে সাহায্য 
করিবার, ছুর্দিনে ছুঃসময়ে আশ্রয় ও সাস্তবন! দিবার মত লোকের কখনও 
অভাব হইবে না। এ শুন যুগ্রাচারধ্য স্বামী প্রণবানন্দের মাতৈঃ মন্ত্র-- 
“রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়-সংঘমের ভিতর দিয়া যাহারা মনুষ্যত্বের সাধনায় 
ব্রতী, তাহারা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর । আমার শক্তি সর্ধ্বদা 
সর্ধ্বত্র তাহাদিগকে সুদৃঢ় বন্মের মত রক্ষা করিবে ।” 
গভীর নিশীথে, নীরব নিভৃতে মনপ্রাপকে ভগবন্মুখী কর, সমস্ত 
'অন্তর দিয়! তাহার আশ্রয় ভিক্ষা কর, শরপাগতবংসল তিনি জীবনের 
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ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি মুছাইয়! আশ্বান ও সাস্বনায় প্রাণমন 
জুড়াইয়া তোমার ভিতরে পথ চলার মত সাহস ও শক্তি সণর 
করিয়া দিবেন। ও শম্‌। 


স্্" 50৪-7 


চিরদিন কাহারও সমান যায় না 


মানুষের জীবন কখনও নিরবচ্ছিন্ন হখ শাস্তি, স্বাস্থ্য সম্পদ, আরাম- 
বিরামের ভিতর দিয়া কাটে ন! | মাঝে মাঝে ছুঃখ দৈন্ত, অন্ুখ অশান্তি, 
বিপদাপদও দেখা দেয়। রাজা, প্রজা, ধপী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, সাধু 
অপাধু নিব্িবশেষে সকলের জীবনেই এই সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থা সমভাবে 
উপস্থিত হয়, কাহারও জীবনে ( শুধু রাজা, বিদ্বান বা সাধু বলিয়া ) 
কখনও বড় একটা ব্যতিক্রম দেখ। যার না। আজ যে বিরাট রাষ্ট্রের 
কর্ণধার, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কাল হয় তো সে-ই এক ভীষণ লৌহার্গলবদ্ধ 
কারাগারের সশস্ত্র শান্ত্রী-ন্রক্ষিত অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
করিতেছে । আঙ্জ যে শত সহস্র ব্যক্তিকে ভুরিভোজনে পরিতৃপ্ত 
করিতেছে, কাল হয়তে৷ সে-ই কপর্দকহীন অবস্থায় নিদারুণ জঠর- 
জ্বালায় পীড়িত হইয়৷ একমুষ্টি অম্নের জন্য ছ্বারে দ্বারে হাহাকার করিয়া 
ফিরিতেছে। এখন যাহার লৌহণৃঢ প্রকাণ্ড শরীর শত শত ব্যক্তির প্রাণে 
ভীতির সঞ্চার করিতেছে, কিছুকাল পরেই হয় তো দেখা যাইবে যে, 
তাহার রোগ-জীর্ণ শরীর শয্যাত্যাগ করিবার জন্য অপরের সাহায্যের 
অপেক্ষ! করিতেছে ! এই পরিবর্তনশীল জগতে ইহাই সকলের দৈনন্দিন 
জীবনের অভিজ্ঞতা] | 
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কিন্তু মদান্ধ মানুষ তাহ! দেখিয়াও বুঝে কই, বুঝিলেও তদমুসারে' 
কাজ করে কোথায়? স্বাস্থ্য, সম্পদ, পদমর্ধ্যাদার গৌরবে উন্মত্ত হইয়া 
'ধরাকে সরা” জ্ঞান করিয়া সে জগতের বুকে অসহায়, দুর্বল, বৃতুক্ষু 
রুগ্নকে শুধু আঘাতের পর আঘাত দিয়া! পীড়ন করিয়াই চলিতেছে ! 
একবারও সে চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না যে, কালচক্রের আবর্তনে 
তাহারও অবস্থাস্তর ঘটিতে পারে । অবশেষে যখন সত্য সত্যই মহাকালের 
প্রচণ্ড আঘাতে একদিন শক্তি-সামর্ঘয, স্বাস্থা-সম্পদ-এশ্র্য ভাঙ্গিয়। 
পড়ে, তখন সে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ভগবানের উপর, 
দোষারোপ করে; কিন্তু একবারও ন্বীয় ছুষ়্ৃতির কথা ভাবে না, 
অন্থায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অগ্রসর 
হয় না। তাই অপরাধের উপর অপরাধ বাভিয়া যায় এবং মানুষ 
আরও দুর্ভোগ প্রাপ্ত হয় । 

জীবন-সাধনার সাধক ! তুমি কখনও অনাগত ছন্দিন ও তৃরবস্থার 
কথা তুলিয়া অহঙ্কার অভিমানে ম্কীত হইও ঢা; যতদুর পার, 
নিরভিমান চিত্তে সহানুভূতির সহিত অপরের সেবা ও সহায়তা কর। 
আর যদি কিছু না করিতে পার, তৰে অন্ততঃ ছুইটা সহাম্ুভূতিপুর্ণ মিষ্ট 
কথা শুনাও, তোমার অন্তরের দরদ প্রীতি ও ভালবাস! জানাও, নিজে না 
পারিলেও অপরের দ্বারা যাহাতে কিছু উপকার হয় তাহার ব্যবস্থা কর। 
তাহা হইলে তোমার সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহারে সে তাহার জালা- 
মাল পৃর্ণ জীবনে কিঞ্চিৎ শক্তি ও সান্ত্বনা পাইবে । অন্যথা অন্থখ, 
অশান্তি ও ক্ষুধার জ্বালারসঙ্গে সঙ্গে তোমার হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ছুর্ব্যবহারের, 
বাক] তাহার প্রাণে যে ক্ষত স্থষ্টি করিবে, তাহাই হয় তো শেষে প্রাণ- 
ঘাতী হইয়া উঠিবে। ম্তরাং কাহারও উপকার করিতে না পারিলেও 
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অপকার করিও না, সাহাধ্য করিতে না পারিলেও ক্ষতি করিও না, 
প্রাণরক্ষা! করিতে না পারিলেও প্রাণহানির কারণ ঘটাইও না। মনে 
রাখিও, মানুষ ভুলিয়া গেলেও প্রকৃতি কিছু ভূলে না, সে তোমার 
দুর্ব্যবহার ও ছৃষ্কৃতির উপযুক্ত প্রতিশোধ ঠিক সময়ে যথাযোগ্যভাবেই 
গ্রহণ করিবে । 


হিট 


সহায়তা 


জশবানের 2দীর্ঘ গন্থব্-পাথ কত পর আপন হয়, আবার কত 
আপন'র জন পর হইয়া যায়। কত অজ্ঞ!ত অপরিচিত ব্যক্তি মুহুর্তের 
পবিচয়ে সাহায) করিবার জ্রন্তা অন্তরঙ্গ শ্হ্গদের মত কোমর বাধিয়া 
পাশে আসিয়া দাড়ায়, আবার কত অগ্করঙ্গ স্হ্ছদ ভীবণ ছুঃসময়ে 
কঠোর বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিযা নিতান্থ পরের মত নিঃশবে দুরে 
সরিয়া যায় । এ জগতে যাহার সাশ্ভায্য সহানুভূতি যত বেশী প্রয়োজন 
ও যত বেশী নিশ্চিত, তাহার সাহায্য সহানুভূতি হইতেই প্রয়োজনকালে 
তত বেশী বঞ্চিত হতে হয়, আর যাঠীর নিকট হইতে, কখনও কোন 
কিছু আশা করা যায় না, তাহার নিকট হইতেই অপ্রত্যাশিত ভাবে 
অপর্ধযাপ্ত সাহায্য আসিয়া পৌছায়। তাই আদর্শের সাধনায় 
নিয়োজিত জীবন-পথের সত্যিকার পথিক যে, সে কখনও প্রিয়-সমাগমে 
€ আশায় ) উৎফুল্ল বা প্রিয়াপসরণে (নিরাশায়) মুহামান হইয়া ভাঙ্গিয়া 
পড়ে না। সে সমস্ত অবস্থাকেই ভগবদভীগ্লিত মনে করিয়৷ মনঃপ্রাণকে 
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তহুম্ম খী রাখিয়া অ'পনার ভাবে আপনি কর্তপ্য সম্পাদন করিয়া পথ 
চলতে থাকে । কেহ সাহায্যার্থ কাছে আগাইয়! আস্থক অথবা 
বীতশ্রদ্ধ হইয়। দুরে সরিয়৷ যাউক--কিছুতেই সে ভ্রক্ষেপ করে ন।। 
কারণ, সে সর্বদা জানে যে, জীবনের মহান্‌ লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে 
তাহার চেষ্টা-যত্ু-সাধনা তাহাকেই করিতে ইইবে, অন্য কেহ আসিয়া 
কিছু করিয়া দিবে না ( দিতে পারেও না )। ম্থৃতরাং অন্ত কাহারও 
উপর নির্ভর না করিয়া কে আগাইয়া আসিল অথবা কে পিছাইয়। 
গেল সে-দিকে না তাকাইয়1, আত্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া বীরের 
মত সে ম্বীয় লক্ষ্য-পথে ছুটিয়া চলে। আর ইহাই বার সাধকের 
চলার ভঙ্গী। 


এ জগতে শ্রীভগবানই সাধকের পরম সহায়, জীবন-পথের একমাত্র 
নির্দে্ট|। ও পরিচালক । নখে ছুঃখে, সম্পদে-বিপদে, রোগে-ম্বাস্থ্যে 
জীবনের সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল আস্থায় তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর, 
প্রতি মুহূর্তে তাহাকে স্মরণ করিয়া, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর 
হও, দেখিবে_-তিনি তোমাৰ কন্টকাকীর্ণ পথ কুম্তুমাস্তীর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছেন, সমস্ত বিপদাপদের মধ্যে স্রেহময়ী জননীর মত সর্বদা 
কোলে করিয়া তিনি তোমাকে রক্ষা করিতেছেন। 


»৮5০0০-- 


ুখানুলন্ধান 


সুখ কৈ, শান্তি কৈ, আনন্দ কৈ? জন্মজন্মান্তরের তৃষিত বৃতুক্ষিত 
মানবাত্ম! জন্মজন্মাস্তর ধরিয়! মর্মমভাঙ্গা বরুণ শ্ররে আর্তনাদ করিয়া 
ফিরিতেছে-__ 
“নাই কিরে সুখ, নাই কিরে মুখ 
এ ধবা কি শুধু ব্ষাদময় ? 
যাঙানে জ্বলিয়। কাদিয়। মরিতে 
শুধুই কি নর জনম লয় ?” 


এই হাহাকার, এই আর্তনাদ শুধু আজিকার নয়, ইহা নিত্যকার-__ 
চিবস্তন। যুগ-যুগাস্তব, জন্মন্মান্তর ধরিয়া মানুষ প্রতিনিয়ত অসহা জ্বালায় 
জ্বলিয়। পুড়িয়া সখের সন্ধানে কত বিনিদ্র রজনী, কত বিধমহীন দিবস 
কাটাইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির চেষ্টায় নিদাঘ-মধ্যা'হ্বুর কত প্রচণ্ড 
তাপ, শীত নিশীথের কত ছুরস্ত হিমানী, ঘন বর্ধার কত প্রবল বারিধারা 
সে মস্তরকে ধারণ করিয়াছে ; কত উত্তঙ্গ শৈলশুঙ্গ উল্লজ্ঘন করিয়াছে, 
কত ছৃস্তর সমুদ্র পাড়ি দিয়াডে, কত উর মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া 
সে প্রতিনিয়ত স্থুখের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে ; কিস্তু কৈ, তবুও 
তাহ! মিলিল কোথায়? বিপুল বৈভব, অটুট স্বাস্থা, অগাধ বিদ্যা বৃদ্ধি 
পাণ্ডিতা, কত ধন-জন-পরিবার, মান-যশ-প্রতিপত্তি লাভ হইল, কিন্তু 
তথাপি প্রকৃত শাস্তি, পত্যিকার আনন্দ লাভ হইল কোথায় ? হই 
দিন য'ইতে না যাইতে প্রাপ্ত বিষয়ের মনোরমত্ব ঘুচিয়। যায় মহা- 
কালের নির্মম আঘাতে মানুষের বড় সাধের আশা আকাজ্ষা মুহুর্তে 


স্থখানুসন্ধান ৭৭ 


ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়, মানুষ যাহা কিছুকে আনন্দের উপাদানরূপে 
আকৃড়াইয়া ধরে, ঘটনাচক্রের আবর্তনে তাহাই নিঃশেষে ধবস হইয়া 
যায়, আর প্রতিক্রিয়াঘ অশান্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়। 
উঠে। দেহবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্ুল ইন্দ্িয়গ্রাম সহায়ে যতই স্রখের 
আশাধ বিষয়ের পানে আগাইয়। বায়, ততই ম্খ আলেয়াব আলোর 
মত দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়া মরুমরীচিকার মত কৃহকজাল স্থপতি করিয়া 
কেবলই দৃবে সরিয়। যায় ; লাভ হয় শুধু শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিষাদ, অবসাদ, 
ছঃখ, দৈম্ত, অশান্তি, হাহাকার । 

হা মানব | ভ্রান্ত তুমি। শাশ্টিব আশায় বৃপাই তুর্মি বাহিরে 
ছুটাছুটি করিয়। বেড়াইতেছ। কিন্তু প্রকৃত শান্তি, সত্যিসাৰ আনন্ৰ 
বাহিরে নয় ভিতরে, তোমার অন্তরে-_-তোমার নিজের কাছে । কন্তবী- 
গন্ধে আম্মঙ্ঠারা হরিণ যেমন কোথা হইতে গন্ধ আমিতেছে বুঝিতে না 
পারিয়া দিগ্িদিগজ্ঞানশূন্য হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে, তুমিও 
তেমনি স্বীয় অন্থরস্থিত আনন্দ-্টৎসের সক্ধান না জানিয়া শান্তির 
আশায় দিশাহাবা হইয়। সমস্ত জগৎ দরিয়া বেড়াইতেছ ! একবার 
বহিুখী মনকে জাগতিক বিষয় হইতে ফিগাইয়া অন্তমু্খী কর, হৃদয়ের 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ কর, দেখিবে 
চিরশাস্তির অক্ষয় উৎস সেখানে লুকায়িত রহিয়া'ছ | 

আত্মন্‌! হ্ন্দর আকাশের গাঢ় নীলিমা যেমন মিথ্যা ও ভ্রান্তি 
তেমনি বিষয়ে থে সখ বা আনন্দ বোধ হয়, তাহাও মিথ্যা, ভ্রান্তি। 
সূর্ে;র কিরণ চন্দ্রের উপর বিচ্ছুরিত হওয়ায় যেমন চন্দ্রকে আলোক- 
সম্পন্ন বলিয়। মনে হয়, বস্ততঃ চন্দ্রের নিজন্ব কোন আলোক নাই, 
তেমনি আনন্দন্বরূপ আত্মার আনন্দধারা৷ বিষয়ের উপর বিচ্ছুরিত 


৭৮ জীবন-সাধনার পথে 


হওয়ায়ই ব্ষযুকে আনন্দময় বঙ্তিয়া মনে হয়, গুকৃতপক্ষে বিষয়ের 
কোন আনন্দসত্তা নাই । বিষায় যদি প্রকৃতই শ্ুখ থাকিত, তবে আজ 
যাহার প্রাপ্তিতে তুমি সুখ পাইতেছ বলিয়া মনে করিতেছ, কালই 
তাহাতে অস্ত্রখী হইতেছ কেন? আজ যাহার অভাবে তুমি ছুঃখানুভব 
করিতেছ, কাল ভাহার প্রাপ্তিতে তুমি স্থখী হইতে পারিতেছ না কি 
ভন্য ? তাঁজ যাহ] লাভের ভন অধীর অস্থির হষ্টয়া উঠিতেছ, দুই দিন 
পরে আর তাহার জন্য কেন তেমন অনুরাগ থাকে না? মনের এক 
প্রকার অবস্থায় যাহ! তোমাকে শান্তি দাম করিতেছে, ঘণ্টা ছুই পরেই 
মনের অন্যরূপ অবস্থায় কিজন্য তাহাতে তোমার অন্তরে অশান্তির 
আগ্ন জ্বলিয়া উঠে? বিষয় তো একই রহিয়াছে, তবে এই ভাবাস্তর 
কেন? তিক্ত জিনিষ যেমন সব সময়েই তিক্ত লাগে, তেমনি বিষয়ে 
যদ আহন্দ থাকিত তবে সব সময়েই তাহাতে আনন্দ পাওয়া 
যাইত | কিন্তু তাহা যখন হঈটতে;ছ না, তখন বুঝিতে হইবে সত্যই 
মানুষকে প্রকৃত স্থখ, শান্তি, আনন্দ দিবার কোন ক্ষমতা বিষয়ের নাই । 
স্থখ-ুঃখ মানুষের নিজের স্ঠি। কেন ছুগ্ধীফেননিভ স্্রকোমল 
*য্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রার অভাবে ছট্ফটু করিতেছে, আর কেহ 
মৃত্তিবাশয্যায় বানুমাত্র উপাধানে শয়ন করিয়া স্খে নিদ্রা যাইতেছে ; 
কেহ দিনান্তে শাকান্ন ভোজনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছে, আবার 
কেহ চর্ব্বাচুষ্য জে হা পেয় প্রভৃতি বিবিধ রকমের বন্ছু উপাদেয় আহার্ধ্য 
গ্রহণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। কেহ মহার্ঘ বসন 
ভূষণে অস্বস্তি বোধ করিতেছে, কি ভাবে ঘরের বাহির হইবে ঠিক 
করিতে পারিতেছে না, আবার কেহ জীর্ণবাস পরিধান করিয়াও 
নিবিবকার চিত্তে পরম গৌরবের সহিত মঙ্তামান্থ সম্তাটের সুরম্য প্রাসাদ 


স্থখানুসন্ধান ৭৯, 


ও শ্রেষ্ঠ মনীবিসমাজ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে । মানুষের 
এই যে তৃপ্তি অতৃপ্থি, শান্তি-অশান্তি ইহ] শুধু তাহার নিজের ভাব, 
আদর্শ ও মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করিতেছে । 


সমুদ্রবক্ষে অনন্ত লহরীর মত মানুষের অন্তরে প্রতিনিয়ত শ্তবখ- 
লাভের অনন্ত কল্পনা, অফুরন্ত কামনা-বাসনা উঠিতেছে, ভামিতেছে, 
বিলীন হইতেছে । ম্থখপিয়াসী বৈষয়িক মানুষ এই কল্পনার রঙ্গীন রথে। 
চড়িয়া কামনানুবূপ বিষয়ের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ৷ যখন স্বীয় 
আকাজিক্িত বাসনানুরূপ বিষায়র সঠিত ইন্দরিয়ের সংযোগ ঘটিতেছে, 
তখনই কিঞ্চিৎ কৃত্রিম স্বখ অনুভব হইতেছে, আর যখনই তাহার সহিত 
বিচ্ছেদ ঘটিতেছে বা অভীগ্সিত বিষয় লাভে অকৃতকার্ধা হইতেছে 
তখনই আসিতেছে ঘোর অসুখ অশান্তি। এমনিভাবে এক্ড্রিযক-মুখ্ব 
মানুষ সংসার-সমুদ্রে কামনা-বাসনার প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত 
হইতেছে, কিন্তু তবুও তাহার চেতনা জাগে কই? প্রকৃত স্খ-_- 
ইল্জিয়াত৭ত পরম বস্তু লাভে যত্বুবান হয় কই? 


জীবন-পথের সাধক ! তুমি যদি প্রকৃত শান্তিপিয়াসী হও, তবে 
প্রথমে দৈনন্দিন জীবনে তোমার ইচ্ছার অনুকূল ও প্রতিকূল যাহা 
কিছু তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকেই তুমি ভগবানের দান 
বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হও। এইভাবে প্রতিনিয়ত সমস্ত বিছুকে 
ভগবানের দান বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে অভ্যন্ত হইলে, যাহ! 
কিছু তোমার অনাকাঙ্খিত, অতৃপ্থিকর বা অশাত্বি-জনক, তাহা! আর 
তোমাকে অশাস্তি দিতে পারিবে না, পরস্ত সেইটিকেই তুমি স্বেচ্ছায় 


৮০ জীবন-সাধনার পথে 


বরণ করিয়া লইলে তাহা তোমার শাস্তিরই কারণ হইবে ।* তারপরে 
তুমি সমস্ত মনঃপ্রাণ ও ইন্দ্রিয় গ্রামকে জাগতিক বিষয় হইতে আহরণ 
করিয়া অন্তরের অন্ভরতম প্রদেশে--আনন্দময় কোষে পরমানান্দর 
সন্ধান কর। না-_না, উ/দ্ধ, আরও উদ্ধি, ইন্ড্িয়-জগতের পরপারে, 
কোষাতীত- দন্বশৌকমোহাতীত সেই পরমানন্দন্বরূপ পরমাত্মার 
সন্ধানে অগ্রসর হও । 

“তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্থা বাচো 

বিমুঞ্চথামুতস্তৈষ সেতুঃ” 


আত্মাই একমাত্র অমুত স্বরূপ। স্থত্তরাং অন্ত সমস্ত কিছু 
পরিত্যাগ করিখা একমাত্র তাহাকেই জান, অবগত হও । তাহার চিন্তায় 
সমস্ত মনঃপ্াণ ডুবিয়া গেলে দেখিবে- চিঃশান্তি-রাজ্যর দ্বাব খুলিয়। 
গিয়াছে, এই তুচ্ছ শোকতুঃখপূর্ণ *মরজগৎ স্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত 
হইয়ছ, বে।থাও ছুঃখ-দৈন্া, অন্রখ-অশান্ত, হাহাকার নাই, নাই 
কোন ভয়শোক-মোহ, দুশ্চিন্তা-ছুর্ভাবনা, অভাব-অনটন ; সেখানে 
কেবল শান্ত, শান্তি, আনন্দ আনন্দ-_চিব অফুরন্ত মহানন্দের স্থৃবিশাল 
পারাবার। সেই আনন্দ-পারাবারে জীবসমূহ জন্মিভেছে, মঙ্ঠানন্দে 

'মানষের অশান্তি আসে ছুই কাবণে | প্রথমতঃ যে যাহা চায় তাহা যখন 
সে ন। পায়; দ্বিতীয়তঃ যাহ। সে না চাষ বাঁ পছন্দ নাকরে ব্ডাহা যখন (তাহাব) 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে বাধ্য হইয়৷ গ্রহণ করিতে হয়। এমতাবস্থায় অগ্রা 
বিষধের প্রাপ্তির জন্ত কোন আকাঙ্খা না করিলে এবং যাহা কিছু অযাঁচিত ভাবে, 
(।অ শ্বাভাবিক ভাবে ) আমিবে তাহাকে মানন্দে ভগবানের দীন বলিয়া বরণ 
করিয়া লইলে জাগতিক বিষয়ের লাভ-অলভ হইতে আর কখনও অশাস্তি 
আসিতে পারিৰে না। 


সথখান্থু সন্ধান ৮১. 


হাসিয়! খেলিয়। বেড়াইতেছে, আবার তাহাতেই সানন্দে বিলয় প্রাপ্ত 
হইতেছে । 
“আনন্দাদ্ধেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তেঃ আনন্দেন 
জাতানি জীনস্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত/ভিসংবিশস্তি |” 
আদি, মধ্য, অন্ত--সর্বত্রই কেবল আনন্দ, কোথাও ইহার ছেদ 
নাই, বিরাম নাই, পরিসমাপ্তি নাই । এই আনন্দ-ন্বরূপকে অবগত 
হইতে পারিলে আর কোন ভাবন। থাকে না, জরা-ব্যাধি-শোক- 
মোহগ্রস্ত মরমান্থুষ মহানন্দময় চির অমরত্ব লাভ করিয়া নির্ভয় হয়। 
“আনন্দং ব্রহ্মণে! বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন |” 
তৃষিত, তাপিত, শান্তি-পিয়সী চিরবৃড়ুক্ষিত মানব ! এস, এস। 
ংসারের জ্বালামাল] জুড়াইতে হইলে, বিষয়-তাপদগ্ধ হৃদয়ের অশাস্তি 
দাবানল চিরতরে নির্বাপিত করিতে হইলে এস, এই আনন্দস্বরূপ 
মহানন্দ-স।গরে অবগাহন কর । সমন্ত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণ নিঃশৈষে 
ধুইয়। মুদ্রিয়। চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে ; তোমার জীবন 
ধন্য ও কৃতার্থ হইবে । ও শম্‌ 
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মানুষ জানে অনেক; কিন্তু করে--করিতে পারে খুব কম। 
মানুষের জানা ও বুঝা তখনই সার্থক হয়, যখন সে তাহা তাহার 
দৈনন্রিন জীবনে কন্ম ও সাধনার ভিতর দিয়। রূপায়িত করিয়! তোলে; 
অন্তথায় উহা শুধু নিরর্থক নয়, জগতের আবর্জনাস্ূপের মতই 
৬ 


৮২ জীবন-সাধনার পথে 


বিরক্তিকর, গীড়াদায়ক | ম্মৃতরাং যতটুকু সম্ভব, তুমি তোমার “জান! 
ও “বুঝাকে? বাস্তব“রূপ দানে সচেষ্ট হও--একটা কিছু গড়িয়া তোল, 
করিয়৷ দেখাও । তাহা! হইলে তোমার কল্যাণ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে 
অপরেরও কিছু উপকার হইবে। 


সং গাঁ সং 


মানুষ শুধু কথা চায় না, চায় কাজ; শুধু জানিতে চায় না, চায় 
দেখিতে | ঝুরি ঝুরি কথা শুনান অপেক্ষা যদি কণামাত্রও করিয়া 
দেখাইতে পার, তাহ! হইলে তাহাই সহত্র গুণ শক্তিশালী হইয়। 
লোকের মনের উপর অক্কুত প্রভাব বিস্তার করিবে-তোমার চেষ্টা, 
শ্রম ও সাধন! সার্থক ও কার্ধাকরী হইবে । অগ্থথা নিরর্৫থক বাগাড়ম্বর 
করিয়া বিশেষ কোন ফল হইবে না। 


* & ৪ 

এ জগতে জড় নিশ্চেষ্ট যে, সে-ও নৈক্বম্য ও নিশ্চেষ্টতাকে ঘবণা করে, 
নিতান্ত অঙ্গস অকর্ম্মণ্য যে সে-ও উৎসাহ, উদ্ভম ও কর্মপ্রবণতাঁকে 
অন্তরে অন্তরে ভালবাসে । সামান্য একট৷ বালকও শুন্তগর্ভ আস্ফালন 
বা নিরর্থক বাক্যবিশ্ঠাসে ভোলে নাঃ অন্ত পরে কা কথা । 


পৃথিবীতে যাহারা কম কথ! বলে ও বেশী কাজ করে এক মাত্র 
তাহারাই তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকাধ্য হয় এবং অপরের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নির্বাক নীরব কন্ম ও গণীর 
চিস্তাপ্রবাহ ধীর অথচ স্থুনিশ্চিতরূপে মানুষকে প্রকৃত শক্তিশালী ও 
প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া সমাজ ও জাতীয় জীবনকে গড়িয়া তোলে । মহান্‌ 
আদর্শলমূহই ব্যষ্টি ও সমগ্রিজীবনে মূর্ত হইয়া ওঠে কর্ণ, অনুষ্ঠান ও 
আচরণের ভিতর দিয়া। যদি নিজের ও জগতের সত্যই কিছু 
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উপকার করিতে চাও, যদি সমগ্র জাতি ও সমাজকে তোমার ভাব ও 
আদর্শে উদ্ধদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে নিরর৫থক কথা ছাড়িয়৷ কাজ 
আরম্ভ কর, অপরকে যাহা করিতে বলিবে, তাহ নিজে করিয়া দেখাও ; 
কেন না, মানুষ কানে শোনার চেয়ে চোখে দেখিয়া বেশী অনুপ্র।ণিত 
হয়, উপদেশের চেয়ে আদর্শ দেখিয়া! সহজে বৃঝিতে ও শিখিতে পারে। 
& 

মানুষ প্রকৃত মহান্‌ ও শ্রেষ্ঠ হয় মহৎ কাজ, অনুষ্ঠান, আচরণ ও 
অনুভূতির দ্বারা - শুধু গানা, বুঝা বা কথার দ্বারা নয়। (কেননা, 
চরিত্রহীন লম্পটও অনেক ভাল ভাল বিষয় জানিতে এবং অপরিণত 
বয়স্ক বালকও অনেক বড় বড় কথ। বঙ্িতে বা আবৃত্তি করিতে পারে )। 
যেব্যক্তি যত বেশী মহদনুষ্ঠানপ্রায়ণ ও অন্ুভূতিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তিই 
তত বেশী শক্তিমান ও প্রভাবশালী এবং তাহার বাক্যাবলীই মন্ত্রশক্তির 
স্তায় কার্ধ্যকরী হয় । ম্থতরাং যদি কথা বলিতেই হয়, তবে প্রথমে 
মহান্‌ আদর্শকে জীবনে বিকশিত কর, তারপব কঠোর সাধনার দ্বারা 
দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়! তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা ও 
অনুভূতির বাণী সকলকে শুনাও। প্রথমে গুকৃত মানুষ হও, কথা 
বলিবার সত্যিকার যোগ্যতা ও অধিকার লাভ কর, তারপর কথা বলিতে 
আরম্ত কর। তখন তোমার প্রত্যেকটি কথ! বজ্রের মত অব্যর্থ, 
বিছ্যতের মত শক্তিশালী ও মন্ত্রের মত কার্যকরী হুইবে। তখন 
তোমার একটি মাত্র কথা শুনিবার জন্য সমগ্র দেশ ও জাতি উৎকর্ণ 
হইয়া থাকিবে, একটিমাত্র কথ। শুনিয়! সহস্র সহস্র নরনারী তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ 
সিদ্ধু-বক্ষের মত উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, তোমার মহান্‌ ব্যক্তিত্বের 
চৌন্ুকক আকর্ষণে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া মন্্রমুঞ্ধবং তোমার 


৮৪ জীবন-সাধনার পথে 


অনুলরণ করিবে, সমগ্র জগতে এক অদ্ভুত ভাবপ্রবাহ, একট৷ বিম্মকর 
আলোড়ন স্যষ্টি হইবে । তখন-_-কেবলমাত্র তখনই তোমার কথা বল! 


সর্থক হইবে। 


কর্তব্য নিণয় 


বিপদে যার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় না, ছুঃসময়ে, ব্ষিম প্রতিকূল অবস্থার: 
মধ্যেও ঘে প্রকৃত কর্তব্য নির্ণয় করিয়া অবিচলিতচিত্তে তাহা সম্পাদন 
করিতে অগ্রসর হয়, সে-ই নরোত্তম, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আর যে 
ব্যক্তি বুদ্ধির দোষে মোহবিভ্রান্ত হইয়া অকর্তব্যকে কর্তব্য ও কর্তব্যকে 
অকর্তব্য মনে করিয়া অকার্ধ্য ও ছুক্ষার্ধয করিতে থাকে, সে নরাধম, 
সকলের ঘৃণা ও কৃপার পাত্র । 

পিগন্থুহীন বিশাল বারিধিবক্ষে দিঙ.নির্ণয়ের জন্য যেমন উত্তম 
দিগ্র্শন-যস্ত্র আবশ্যক, তেমনি জীবনের এই ম্বিশাল কর্্মকেত্রেও 
কর্তব্যা কর্তব্য নির্ধারণের জন্য নির্মল বিবেক-বুদ্ধির প্রয়োজন । যন্ত্র 
ঠিক না থাকিলে উপযুক্ত অভিজ্ঞ নাবিকও যেমন »দিগ্রান্ত হইয়া 
বিরাট পোতকে বানচাল করিয়া দেয়, তেমনি বুদ্ধি মঙগিন হইলে অতি 
বড় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও কর্তব্যবিযুঢ হইয়া জীবনকে ধ্বংস করিয়া] ফেলে। 

জীবনে যদি প্রকৃতই কৃতী হইতে চাও, ছ্ন্ব-সংঘর্ষময় এই জীবন- 
পথে ঠিক ঠিক কর্তব্য নির্ণয় করিয়া! যদি যথার্থই লক্ষ্যে উপনীত হইতে 
ইচ্ছা কর, তাহ! হইলে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জগংপিতার শ্রীচরণে 


আত্মপ্রশংসাই প্রকৃত আত্মহতা। ৮৫ 


নির্মল বুদ্ধি ও মহৎ অন্ঃকরণ লাভের জন্ত ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা কর। 
কুচিন্ত!, কুভাবন! ও উদ্দাম বিষয়ভোগাকাজ্ষা_-যাহা চিত্তকে মলিন 
ও বুদ্ধিকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করিয়। দেয়, তাহ! সযত্বে পরিহাব কর। 
এ জগতে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, চঞ্চল, মলিন, আর একমাত্র ভগবানই 
নিত্য, স্থিব, নিষ্চল, নিশ্মল । সুতরাং চিত্ত যতই ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্ট 
হইবে, বৃদ্ধি যতই ভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে ততই তাহা! 
বিষয়মালিগ্যশৃন্য হইয়া নির্ম্দল ও স্ুস্থির হইবে এবং রাজহংসের জল- 
মিশ্রিত ছুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ পূর্বক বিশুদ্ধ ছৃপ্ধ গ্রহণের স্ায় 
তৃমিও মিশ্রিত কর্তব্যাকর্তব্য হৃইাতে অকর্তবা পরি্থার পূর্বক যথার্থ 
কর্তব্য নির্ণয় ও গ্রহণ করিয়। জীবনকে সার্থক করিতে সমর্থ হইবে। 
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আত্মপ্রশংনাই প্ররূত আত্মহত। 


স্বেচ্ছা দেহের ধ্বস সাধন কবিয়া জীবন নষ্ট করাই প্রকৃত 
আত্মহত্যা নয়, প্রকৃত আত্মহত্যা হইতেছে আত্ম প্রশংসা স্বয়ং আপনার 
গুণ কীর্তন করা । মানুষ ষখন তুর্বব,দ্ধিবশে স্বেচ্ছায় আপনার পর্ববত- 
প্রমাণ ভূঙ্কক্রুটি ও দৌষের প্রতি উদাসীন থাকিয়া সরিষা প্রমাণ গুণকে 
তালপ্রমাণ করিয়া মিথ্যা আত্ম প্রশংসায মুখর হইয়া উঠে, তখনই তার 
অন্তর কলুধিত হইয়৷ তাহার সত্যিঝাঁরে অপমৃত্ঠা ঘটায় । 

কঠোর সংগ্রাম-সহকারে সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাভূত করিয়া 
লক্ষ্যের পথে অপ্রতিহত গতিতে দ্রুত অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত জীবন। 
আত্মকল্যাণকামী মানুষ স্বভাবের দোষক্রটি-গক্দসমূহ দুর ও অনায়ত্ত 


৮৬ জীবন-সাধনার পথে 


গুণরাশির আয়ন্বদ্বারা অপূর্ণ জীবনকে পরিপৃর্ণ করিয়া মৃত্যু-_ জীবনের 
ছেদ, বিরতির পথ রোধ করিয়া দাড়ায়, তার মিথ্যা আত্মপ্রশংসাপরায়ণ 
ব্যক্তি জীবনের দূষিত ক্ষতরূপ দোষক্রুটি গলদগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়া 
জীবনের অপূর্ণতা সম্বন্ধে উদ।সীন ও নিশ্চেষ্ট থ'কিয়া স্বীয় উন্নতি ও 
অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া ধ্বংস- মহামৃতুযকে বরণ করিয়া লয়। 
আত্মপ্রশংসাপরায়ণ ব্যক্তির দৃষ্টি বা চেষ্টা আত্মশৈ'ধন বা আত্মোক্নতির 
দিকে নয, তাহার দৃষ্টি, তাহার সমস্ত চেষ্টাযত্ব-উদ্ভোগ শুধু গলদ ঢাকা 
দিয়া নিজেকে অপরের নিকট বড় করিয়া জাহির করিবার দিকে । এই 
মিখ্যাভগ্ামি ও আত্মপ্রতারণাই দুষিত ক্ষতের হ্যায় পারিপাস্থিক সকলকে 
পৃতিগন্ধে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে এবং নিজেকেও ধ্বংসের মুখে টানিয়া 
লইয়া যায়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুঙ্গেত্রের রণাঙ্গনে স্বীয় প্রতিজ্ঞা 
পালনার্থ** আত্মহত্যায় উদ্ভত অজ্জুন্কে আত্মবিনাশে প্রতিনিবৃত্ত 
কিয়! বলিয়াছেন 8 “দেহের ধ্বংস-সাধনাই আত্মহতা। নয়, প্রকৃত 
আত্মহত1 হইতেছে আতম্মপ্রশংমা ; তুমি আত্মপ্রশ সা করিয়া আত্ম- 
হত্যাব প্রতিজ্ঞ পুরণ কর।”? 

_. শগান্রীবী অঞ্জন এক সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন £ যে তাহাকে গান্তীব 
ত্যাগ কবিতে বলিবে তাহাকে তিনি হতা! করিবেন, না পাবিলে নিজে 
আত্মহত্যা কবিবেন। কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে ধর্মবাঁজ একদিন ” কর্ণের সহিত যুদ্ছে 
পর[ভব স্বীকার করিয়া শিবিরে আসিলে, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জন তাহার সন্ধান করিতে 
করিতে শিবিরে আসেন। তখন যুধিষির কর্ণের নিধন না হওয়ার সংবাদে 
ক্রুদ্ধ হইয়। অগ্ভ্ননকে তিরস্কার করিয়া গাণ্তীব ত্যাগ করিতে বলিলে অর্জুন 
শুহাকে বধ করিতে উদ্যত হন এবং প্ররুষ্ণ কর্তৃক বধা প্রাপ্ত হইয়৷ আত্মবিনাশে 


প্রবৃ্ত হন। তখন শ্রক্ষ্জ তাহাকে পুনরায় ব'ধা প্রদান করিয়া বলেন, আত্ম" 
প্রশংসাই প্রকৃত আত্মহত্য। | ,সৃতরাং তুমি আত্মপ্রশংসা করিয়। স্বীয় প্রতিজ্ঞা 
পালন কর। 


আত্মপ্রশংসাই প্রকৃত আত্মহত্যা ৮৭ 


মহাশক্তি সাধনের অগ্রদূত, জাতীয় 'কল্যাণব্রতে ব্রতী জীবন-মন্ত্ 
প্রচারের চারণদল--সাধকবৃন্দ! সাবধান, তোমাদের সাধনার পবিত্র 
বেদীতে আত্মপ্রশংসাঁ তথা আত্মবিনাশের কলঙ্ক-স্পর্শে মলিন করিও 
না। মুষলই যেমন যছুকুল ধ্বংসের একমাত্র কারণ হইয়াছিল, তেমনি 
মিথ্যা আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রচার ও আত্ম প্রতিষ্ঠার উদগ্র, নির্লজ্জ 
আকাজ্ষাই সঙ্ঘ-সংহতি ধ্বংসের একমাত্র কারণ । ইহাতে শুধু 
ব্যক্তিগত জীবনেরই ধবংস হয় না, এই ধ্বংস-বীজরূপ মহাপাপ ভেদবিবাদ 
দন্ব-সংঘর্ষের স্থষ্ি করিয়া সমাজ, জাতি বা সজ্বের সংহতি-জীবনকে 
ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়! সুতরাং যখনই আত্ম প্রশংসার ইচ্ছা 
হইবে, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাজ্্া জাগিবে, তখনই 
বিচার করিয়! দেখিবে যে, সত্যই তোমার ভিতর প্রশংসা লাভের মত 
কিছু আছে কিনা । প্রশংসা লাভের মত যতটুকু গুণ আছে, তাহার 
তুলনায় নিন্দার যোগ্য ক্রটিবিচ্যুতি ও দোষ কতখানি । এ জগতে 
যাহারা কৃতী ও মহান্‌ হইয়া সত্যই সকলের প্রশংসা ও পৃক্গা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাহাদের তুলনায় তোমার বক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য 
ও মহত্ব কতটুকু? তাহারা যত অল্প বয়সে, যত অল্প সময়ে যতখানি 
শক্তিসামর্থ্য ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছেন, সেক্ট তুলনায় তুমি কতটুকু 
শক্তিসামর্থ্য ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছ বা দিতেছ ? জীবন-সাধনায় 
তাহাদের কৃতিত্বের তুলনায় তোমার কৃতিত্বের পরিমাণ কত ? এইভাবে 
আত্ম-সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া নিজেকে যতই নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিবে, ততই নিঙ্গের প্রকৃত অবস্থা উপলৰি হইয়া আত্মপ্রশংসা ও 
আত্মপ্রচারের মোহ কাটিয়া! যাইবে । যতই উন্নত ও মহান্‌ ব্যক্তিদের 
দিকে তাকাইবে, মহাপুরুষদের সহিত যতই নিঞ্জের জীবনের পরিমাপ 


৮৮ জীবন-সাধনার পথে 


করিয়া দেখিবে, মোট কথা, দৃষ্টিকে যতই উদ্ধামুখী করিয়া রাখিতে 
পাহিবে, জীবন-পথে ততই ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিবে, অগ্যথা 
অগ্রগতিব পথ রুদ্ধ হইয়া চিরতবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে । 


৮208০ 


আপোষ রফা। 


অন্তায় বা পাপের সহিত কখনও আপোষ বফা করিও না। ইহার 
চেয়ে বড় অপরাধ আর নাই । 

ছুষিত ক্ষতকে গধধ গুয়োগ না করিয়! টাকিয়া রাখিলে তাহা যেমন 
ক্রমশঃ বিষাক্ত হইয়া জীবন নাশের উপক্রম করে, তেমনি অন্ায় বা 
পাপকেও স শোধন না করিয়। প্রশ্রয় দিয়া চচ্িলে ক্রমে উহ। মানুষের 
মনুষ্যত্ব, এমন কি জীবনীশক্তি পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে উদ্ভত হয়। সুতরাং 
যে পর্যন্ত না জীবন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নিফলঙ্ক হইয়া উঠে, যে পর্যন্ত না 
স্বভাবের দোষ-ত্রুটি-গলদগ্চলি সমূলে উদ্মুলিত হইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়, সেই পর্য্যন্ত উহার বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে আপোষহীন নিরবচ্ছিন্ন 
সংগ্রাম চালাও । সামান্ত পাপকেও রেহাই দিও না, জাধারণ ক্রুটি বা 
অবহ্লাকেও দ্ষম। করিও না : কারণ, উহ সামান্ত বা সাধারণ হইলেও 
একদিন বিরাট আকার ধারণ করিয়া ক্ুর সর্পের মত তোমায় দংশন 
কহিবে। 

বীর সৈনিকের মত মহান্‌ লক্ষ্য-সাধনায় নিয়োজিত বীর সাধকেরও 
পাপের সহিত সংগ্রামই একমাত্র জীবন-ব্রত-- সাধনা, তপস্তা । রণরুস্ত 
বীর সৈনিক যেমন হাসিতে হাসিতে জীবন বিসঙ্জন দেয়, কিন্তু তবুও 


আপোষ-রফা ৮৯ 


শক্রর নিকট আত্মসমর্পণ বা পরাভব স্বীকার করে না, তেমনি আত্ম- 
মর্ধ)াদাসম্পন্ন বীর সাধকও কঠোরতম বিপদকে বরণ করিয়া লয়, তথাপি 
দুর্বলতার সহিত আপোষ-রফা করিয়া নতজানু হয় না। 

জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আপোষ-রফার কোন স্কান নাই, উহ! 
কাপুরুষতারই নামাস্তর-_মহাপাপ । এ জগতে সংগ্রামভীরু, কাপুরুষ 
যে,সে চিরঘৃণ্য ; সামান্ত বালকও তাহাকে উপহাস করে, অবলা 
নারীও ঘ্বণায় তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। সুতরাং বাচিয়। 
থাক! অপেক্ষা মৃত্যুই তাহাব পক্ষে শ্রেয়; ; কেননা, তাহাতে কাহারও 
মনে কোন প্রকার গ্রানি না জন্মাইয়া কাপুরুষতার কলুষ-কালিম। 
জগতের বুক হইতে চিরতরে মুছিয়৷ যায়। 

বিপদকে এড়াইয়া দূরে গেলেই বিপদ দুরে যাখ নাঃ বরং দ্রুত 
নিকটে আগাইয়া আসে ; শক্র বা আততায়ীর ভয়ে ভীত হইয়া বশ্ঠতা 
স্বীকার করিলেই রেহাই পাওয়া যায় না, তাহাতে বরং শক্র প্রশ্রয় 
পাইয়। ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া শেষ রক্তখিন্দ্ু পর্যন্ত নিঃশেষে 
শুবিয়া লয়। তাই জীবন-পথের প্রকৃত পথিক শত্রুর সম্মুখে বীরের 
মত বুক টান করিয়া দায়, তাল ঠৃকিয়া শেষ পধ্যস্ত সংগ্রাম চালায় । 


তাহাতে যদি মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে সে হাসিমুখে 
গ্রহণ করে ; কিন্তু তথাপি পাপের সহিত আপোব-রফ1 করে না, সায় 
ও ধন্মকৈ বিসর্জন দিয়া অন্যায় ও অধর্মমকে বরণ করিয়া লয় না। 
“পাপ বা ছুর্বলতা আসাই দোষের নয়, ইহার সহিত সংগ্রাম না করিয়া 
আপোষ করা, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়াই প্রকৃত দোষের”---শ্ীশ্রীসঙ্ঘ- 
নেতার এই মহাৰাণী সে অনুসরণ করিয়! চলে । 

কঠোর তপোমগ্ন মহাদেবের ললাটাগিতে একদিন মদন ভন্মীভূত 


৯5 জীবন-সাধনার পথে 


হইয়াছিল, আকুমার ব্রহ্মাচপী ভীম্মের বীরত্ব প্রভাবে পরশুরামের প্রবল 
পরাক্রম স্তব্ধ হইয়াছিল, কৃচ্ছ_সাধনপরায়ণ তথাগত বুদ্ধের সন্কল্প-হুস্কারে 
মার পরাস্ত হইয়া! সিদ্ধির বিজ্য়মাল্য গলায় পড়াইয়া দিয়াছিল। এই 
বীরত্বই মানুষের কামা, সাধকের চির-আকাজিক্ষিত। এই বীরব্রতই 
জীবন-সাধনার সাধকের জীবন-ধন্ম _ তপস্যা । বাঁচিতে হইলে এইরূপ 
বীরব্রত উদ্যাপন করিয়। প্রকৃত মানুষের মত বাটিতে হইবে, অন্যথা 
আত্মবিলোপ অবশ্যান্তাবী । 


2০১ -৮ 


প্রয় ও আপ্রয় কথ। 


এ জগতে অতঠিতকর হইলেও প্রিয় কথা শুনিবার মত ছুর্্বজচেতা 
লোক অনেক; কিন্তু ঠিতকব হইলেও আপ্রিয় কথা শুনিবার ও 
শুনাইবার মত বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক খুব কম। নিঙ্গ নিজ 
স্বার্থ ব| মতলব-সিদ্ধির জন্য অনেকেই প্রবল ক্ষমতাশ।লী ব্যক্তিদিগকে 
অহিতকর মনোরপ্রনকারী কথ! শুনাইয়! প্রিয় হইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু 
স্বার্থহ'নি বা অপ্রিয় হইবাব ভয়ে কেচ তাহাদিগকে” হিতকর অপ্রিয় 
কথ শুনাইতে রাজী হয় ন| | 

পৃথিবীতে প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত হিতৈষী সে-ই, যে প্রিয়াপ্রিয় সন্তপ্ি- 
অসন্থষ্টি কোন কিছু গ্রাহ্য না করিয়া উত্তম বৈষ্ঠের মত সর্বদা প্রকৃত 
হিতকর কথা বলে, আর প্রকৃত বীর সেই ব্যক্তি, যে নিতান্ত তিক্ত, 
বিরক্তিকর হইলেও হিতকর কথা ধীরভাবে শোনে এবং প্রসন্নচিততে 


প্রিয় ও অপ্রিয় কথা ৯১ 


তদনুসারে কার্য করিতে উদ্যোগী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বারান্বেষী, নীচ 
তোষামোদকারী চাটুকারের দলকে ঘ্ৃবণাভবে প্রত্যাখান করে । 

তোধামোদপ্রিয়তা ও চাটুকারিতা মানুষকে যেবপ নীচ, হেয় ও 
অপদার্থ করে এপ আর কোন কিছুতেই কগ্তে পারে না । মানুষের 
জীবনে ইহা এক চরম বিপর্ধায়। নিদাকণ অভিশাপ । তোষামোদ 
করার প্রবৃত্তি ও তোষ।'মাদপ্রিয়তা মানুষের মনুষ্ত্,। হিতাহিত 
ন্যায়ানায়বোধ ও স্বাধীন মনোবৃত্তি নষ্ট করিয়া মানুষকে একেবারে 
অমানুষ কর্িযা ফেলে । স্ুতখাং জীবন-সাদনাব সাধককে এই বিষয়ে 
বিশেষ সাবধান হইতে হইবে । 


১১98 


দায়িত্বের অধিকার 


সাঁমান্যমাত্র কারধ্যেব ক্ষমতা বা দাযিত্বভার পাইলেই যে বাক্তি 
অভিমানে অন্ধ হইয়া আত্মবিত্ত হয় এবং অহন্কাবে স্ফীত হয়া ক্ষমতা 
প্রতিপন্ন করিবাব জন্য ঢাকটোল বাজাইঈতে ও লোকের উপর নানা 
প্রকার অত্য।চার উপদ্রব কঠ্তে স্বর করে, তাহার মত কৃপার পাত্র 
এ জগতে অতি বিরল ; মহাঁন্‌ কর্তব্য ও বিশাল দায়িত্বভার বহনের সে 
সম্পুর্ণ অযোগ্য । কোরকেই ঝরিয়া পড়িবার মত জীবনের প্রারস্তেই 
তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে, বোধনেই বিসঙ্জনের বাজনা স্ুরু হইয়া উন্নতি 
'অভ্ভযুদয়ের পথ চিররুদ্ধ হইয়া যায় । 

তরঙ্গবিক্ষুনধ অপরিসীম বেগশালী অসংখ্য নদী-প্রবাহ-ধাঁরণকারী 
প্রশীস্ত গম্ভীর সমুদ্রের মত যিনি অপরিসীম ঝড়বন্ধাটপূর্ণ গুরুতর 


নং জীবন-স[ধনার পথে 


দায়িত্বভার ও ক্ষমতাসমূহ নীরবে, ধীর স্থির অবিচলিতচিন্তে বহন করিতে 
পারেন, এই জগতে তিনিই প্রকৃত শ্রদ্ধার, জগতের শ্রেষ্ঠতম কর্তবা, 
মহত্তম দায়িত্ব, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়। 
থাকে । 

মহান্‌ কর্তব্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া যদি (প্রকৃতই ধন্ত হইতে 
চ1ও, তবে ওদ্ধতা ও অভিমান তাগ বরিয়া প্রথমে ক্ষুদ্রতর দায়িত 
ও কর্তবাসমূহ যোগ্যতার সহিত নীরবে উদ্যাপন কর, সঙ্গে সঙ্গে 
নিবহঙ্কর ও নি£ভিমান হওয়ার জন্য সাধন করিতে থাক । কখনও 
যদি তে'মার দ্বারা কোনও গৌরবঙ্গনক কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, 
তবে ভাবিও -_-ভগবান শুধু তাহার সেধকের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জনই 
তে[মাব ভিতর তাহার মহান্‌ শক্তি সঞ্চার করিয়া হ্বীয় কার্য সম্পাদন 
কথাইয়া লঙয়াছেন। ইহাতে যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে, তবে তাহ? 
সম্পূর্ণই তাহার, তোমার নয় । তোমার বিশেষ সৌভাগ্য ও শুকৃতি যে, 
তিনি অপবের পরিবর্তে তোমাকেই তাহার কার্ধ্য সাধনের যন্ত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । এইভাবে চিছ? করিতে করিতে প্রতিদিন প্রতি নিশীথে 
তাহার চরণে প্রার্থনা করিও, যেন তিনি তোমাকে সর্বদা সম্পূর্ণ 
নিরহঙ্করর, নিতিমান করিয়া তাহার সেবার অধিকার ও গৌরব দানে 
কৃতার্থ করেন । তাহা হইলেই তুমি মহান্‌ দায়িত্ব গলাভের প্রকৃত 
অধিকার লাভ কগিবে, ক্ষমতা ও গ্ভৃহব আসিয়া তোমার পদ বন্দনা 
কগিবে, তুমি সম্পূর্ণ নিবিবকার ও নি€ভিমানচিত্তে ভগবানের সেবা 
করিয়া নিঞ্জের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধন করিয়া ধন 
হইবে। ইহাই শ্রেষ্ঠতম দায়িত্ব লাের প্রকৃত পন্থা! । 


শপ ৪00৪ 


নামের কাঙাল 


মানুষ অভাবে পড়িয়া অর্থের কাঙাল হয়, দায় ও বিপছুদ্ধারের জন্য 
সাহায্য-সহানুভূতির কাঙাল হয়; কিন্কু নামের কাড'ল হয় শুধু সখ ও 
ছূর্বব,দ্ধিতে পড়িয়া । তাই অভাবগ্রস্তকে হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রই সাহায্য 
করে, সহানুভূতি দেখায়, আব নামের কাঙালকে বাতুলবোধে কচি 
শিশুটিও পর্ধান্ত ঘৃণা ও উপহাস কবে। 

অর্থ চাহিলে পাওয়া যায়, ব্ষিয় “চষ্টী করিলে মিলে, সাহায্য- 
সহানুভূতিও প্রয়োজন হইলে একেবারে ছুষ্প্রাপ্য হয় না; কিন্তু নামযশ 
চাহিলেই প্রাথীকে প্রতারণা করিয়া মরীচিকাৰ মত ক্রমশঃ দুরে 
নাগালের বাহিরে চলিয়া য'য়। 

যে নাম চায় না, সে-ই নাম পায়; যে যথার্থই নামযশকে 
ববণভরে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান কার, তাহার পিছনে পিছনেই নামযশ 
কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়ায় । সুতরাং প্রার্ধার কাঙালী মনোবৃত্তি 
পরিত্যাগ করিয়া বীরের উপেক্ষা ও তাচ্ছিলোযর মনোবৃত্তি গ্রহণ কর, 
' ভিক্ষা ও প্রার্থন৷ ছাড়িয়া প্রকৃত কাজ আরম্ভ কর, তাহ] হইলে তোমার 
ম্ধ্যাদা ও পৌরুষ লাঞ্ছিত হইবে না, অথচ তোমার কার্যের পুরস্কার 
রূপে ন্যায্য প্রাপ্য হিসাবেই নামযশ যথাসময় আপনিই আসিয়া তোমার 
অনুসরণ করিবে। 

সম্পুর্ণ নিরাকাজক্ষ, উদাসীন ও অনাসক্ত যে, তাহার নিকটই 
জগতের ভোগ-সম্ভার, বিত্তৈষ্ব্ধয, প্রতিষ্ঠা-গ্রতিপত্তি, নামযশ প্রভৃতি 
সমস্ত কিছু আসিয়া উপস্থিত হয়, আর তাহারই এই সমস্ত গ্রহণ, 


৯৪ জীবন-সাধনার পথে 


রক্ষণ ও ব্যবহারের প্রকৃত যোগ্যতা, শক্তি ও অধিকার জন্মে । কারণ, 
নিলিপ্ত ও নিরাকাঙক্ষ যে, সে কোন কিছুর বশীভূত বা দাস হয় না, 
তাহারই বশীভূত কা দাস হয় সকলে। ভোগপ্রতিষ্ঠা ও নামযশের 
পিছনে যে ছুটে, সে তো ইহাদের দাস, ক্রীড়াপুত্বলী ; ভোগপ্রতিষ্ঠ 
তাহাকে যেরূপ চালায় সেসেইরূপ চলে, যেরূপ খেলায় সেইরূপ খেলে । 
তাহার আবার স্বাধীনভাবে চলিবার, ভোগপ্রতিষ্ঠাকে মহৎ উদ্দেন্টে 
ব্যবহার করিবার সামর্থ্য কোথায়”? ক্রীতদাস যে, সেকি কখনও 
তাহার মনিবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, না সাহস 
পায়? 

মানুষের ভিতর যখন প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অর্জনের লিগা উদগ্র 
ইসঈয়া উাঠ, কাজের পরিবর্তে সম্ভা নামযশের আকাজ্কা প্রবলতর 
হইয়া! দেখা দেয়, মোটকথ] মানুষ যখন নামের জন্য হিতাহিত বিবেচনা 
শূন্য হইয়া অতিমাত্রায় পাগল হইয়া পড়ে, তখনই তাহার সদ্ধদ্ধি ও 
সংকর্মের শক্তি একেবারে লোপ পায়, সে তখন তাহার মহান আদর্শ 
উদ্দেশ্ট ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি হারাইয়া, ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মর্ধ)াদাবোধ 
বিসজ্জজন দিয়। অপরের প্রশহসা, মনস্তুটি ও বাহবার জন্য উদ্ভ্রান্ত 
হইয়া ঘুরিয়! বেড়ায়, তখন তাহার কর্তব্যাকর্তবা, ম্যায়, অন্তায়, ভাল 
মন্দের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না, তাহার সমস্ত মনোযোগ তখন 
অপরের সমর্থন ও প্রশংসা কুড়াঈবার দিকে বু*কিয়া পড়ে । এই ভাবে 
সে সর্বদা অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া নিজেকে ক্রমশঃ হূর্ববল, অকর্মণ্য 
ও বিবেককে অপমানিত করিয়া একেবারে অস্তুঃসারহীন দেউলিয়া 
হইয়! পড়ে, অন্ধ স্তাবক ও চাটুকার দলের নিকট আত্মবিক্রুয় করিয়া 
স্বীয় উন্নতি অভ্ভ্ুদয়ের শেষ যবনিক! টানিয়া ধর্ম ও কর্মজীবনের শেষ 


কম্মী, কর্ম ও প্রতিষ্ঠান ৯৫ 


সমাধি রচনা! করে। সাধক দেশসেবকের জীণনে ইহা এক মন্ত বড় 
বিপজ্জনক অবস্থা । 

জীবন-পথের পথিক, জীবন-সাধনার সাধক! সাবধান । 
নামঘশের ফাদে পা দিয়া অকাল মৃত্যুকে বরণ করিও ন।, শ্রীশ্ীসজ্ৰ- 
নেতার মহাবাণী উৎকর্ণ হইয়। শোন-_ণযশমান প্রতিষ্ঠঠকে পদদলিত 
করিয়া, আরব ব্রত উদ্যাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, নিন্দাগ্নানি ও বিরুদ্ধ 
সমালোচনার অগ্নি-পরীক্ষায় নিজেকে শোধন কয়িয়৷ লইয়া জীবনের 
দুর্গম পথে জয়যাত্রা স্বর কর, অংস্কাৰ অণ্ভমানকে চুর্ণবিচর্ণ করিয়া 
জীব-জগতের মহাকল্যাণের জন্ত আপনাকে উৎসর্গ কর, প্রকৃত শাস্তি 
ও কল্যাণ লাভ করিয়া জীবন জনম ধন্য কর।” 


কম্মী? কম্ম ও প্রতিষ্ঠান 


কর্তৃত-প্রভুত্বের দম্ভ অহমিকা, আত্ম-প্রাধান্ত সংস্থাপনের উদ্ধত 
মনোবৃত্তি ও আত্মপ্রচারের হুর্ধার আকাঙ্খা! লইয়৷ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেই কন্মীদের মধ্যে দেখা দেয় ঈর্ধ্যা বিদ্বেষ, অনৈক্য পার্থক্য, কলহ 
মনোমালিন্য । নিঞ্গেকে প্রতিষ্ঠানের প্রয়ো্গনে না লাগাইয়া কম্মীরা যখন 
প্রতিষ্ঠানকেই নিজের প্রয়োজনে লাগাইতে উদ্ভত হয়, স্বীয় বিষ্াবৃদ্ধি, 
পাণ্ডিত্য, কর্ম্মশক্তিদ্বার৷ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পুরণ, উৎসাহ-উদ্ম 
কন্্মপ্রচেষ্টা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও উদ্দেশ্ট সাধন ন৷ 
করিয়া কম্মীর। প্রতিষ্ঠানের এঁখ্র্ধা, প্রতিপত্তি, শক্তি: ও স্খ্যাতিকে 
ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠ।। প্রতিপত্তি, উদ্দেশ্তট ও খেয়াল 


৯৬ জীবন-সাধনার পথে 


চরিতার্থের জ্ঞন্ নিয়োগ করে, তখনই তাহার পরমায়ু শেষ হইয়া যায় ; 
সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির ঘ্ুণ প্রবেশ করিয়া অত্যল্পকাল মধো বিরাট 
প্রতিষ্ঠানকে একেবারে অন্তঃসারহীন করিয়া ফেলে এবং জীর্ণ অট্টালিকার 
মত একটু আঘাতেই উহা ধ্বসিয়া পড়ে। 

কিন্তু কন্মর যখন প্রকৃত মেবকের মনোবৃত্তি লইয়া! ভগবংসেবা, 
দেবসেবার উদ্দেশ্যে কম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, যখন সে কন্মের দায়িত্ব ও 
সেবার অধিকার ল।ভ করিয়াই নিজেকে ধন্বা ও কৃতার্থ মনে করে এবং 
সমস্ত ফলাফল ইঞ্টে সমর্পণ করিয়া ইষ্টের তুষ্টি ও পুষ্টিকেই নিজের তুষ্ট 
ও পুষ্টি বলিফা গ্রহণ ও অনুভব করিতে থাকে, তখনই উর মরুবুকে 
মরুগ্ঠানের মত বিবিধ জ্বালামালা অস্থখ অশান্তিপূর্ণ এই জগতের বৃকে 
জনসাধারণের শান্তি, সাস্তবনা ও কল্যাণের উৎস সবরূপ ম্মহান্‌ 
প্রতিষ্ঠান সমূহ শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠে। 

কন্মারাই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রাণশক্তি, মহছুব্দেষ্টে নিংশ্বার্থ নিরলস 
অভিযানই ইহার জীবন । সেবা ও সাধনা, ত্যাগ ও নিস্পৃহতা, সংযম 
ও পবিত্রতা দারা কন্মীদের জীবন যতই শুদ্ধ ও মহান্‌ হইয়| উঠিবে 
অন্ুষ্ান-প্রতিষ্ঠান সমূহও ততই বিশুদ্ধ, মহান ও শক্তিশালী হইবে ; 
ইষ্টসমপিতচিত্ত, স্বার্থনিরপেক্ষ, নিরলস কর্তব্যনিষ্ঠ, অটুট সন্কল্প ও কঠোর 
ব্রতপরায়ণ, গভীর দায়িতজ্ঞানসম্পন্ন ও নেতার আদেশ পালনে তৎপর, 
পরস্পর গ্রীতিপর৷ য়ুণ, নিভাক ও উদ্ভমসম্পন্ন কম্মিগণের সু সংহাতহই 
(তাহ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে-- 
করিয়া থাকে, আর ইহার অভাব যেখানে, সেখানেই (সেই সংহতি যত 
বড়ই হউক না কেন) শুধু দন্বকোলাহল, বাহ্বা্ফোট, বাগাড়ন্থর, 
প্রাণহীন গতানুগতিক জীবনযাত্রা নির্ববাহ--কাজের কাজ কিছুই নয়। 


কষ্ম্ী, কর্ম ও প্রতিষ্ঠান ৯৭ 


সাবধান, ছ সিয়ার। তোমার পুববন্তিগণ নিদারুণ ছঃখকষ্ট লাঞ্ছনা 
নি্ব্যাতন সহ্‌ করিয়া কঠোর ত্যাগ তপন্তার ভিতর দিয়া বুকের রক্ত 
ঢালিয়৷ আস্তরিক দরদ ও অমান্গুষিক পরিশ্রাম সহকারে যে প্রতিষ্ঠানকে 
গড়িয়া তুলিয়াছেন, যাহার বর্তমান মহত্ব, গৌরব, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির 
জন্য নীরবে শত সহত্র কম্মাঁকে বিরাম-বিশ্রাম, স্বাস্থা-স্ুখ প্রভাতি 
বিসঙ্জন দিয়া অনাহার অনিদ্রায় তিলে তিলে জীবন বলি দিতে হইয়াছে, 
তোমার ব্যক্তিগত হর্ববৃদ্ধি, খেয়াল ও স্থার্থ-সন্কীর্ণ মলিন প্রবৃত্তি ও 
অকর্মপ্যতার জন্ত সেই মহান্‌ প্রতিষ্ঠানের স্থ-উচচ স্বণশৃঙ্গকে ধূল্যবলুষ্ঠিত 
করিও না। তোমার জীবন ধ্বংস হয় হউক, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মর্ধযাদা 
যেন ক্ষন না হয়। যদি কখনও প্রতিষ্ঠানের মর্ধ্যাদা ও গৌরব রক্ষা 
করিতে নিতান্তই অসমর্থ হও, তবে বরং মৃত্যু বরণ করিয়া সরিষা 
পড়িও, প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করিও না। কেন না, তোমার ব্যক্তিগত 
জীবন অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের জীবনের মূল্য ও মর্যাদা! ঢের বেশী । 

প্রতিষ্ঠানকে নিতান্ত আপনার বোধে প্রাণের দরদ দিয়া সেবা 
করিও। আপনার জন যেমন আপনার জনের সেবা করিয়াই আনন্দ 
পায়, হুঃখকষ্ট সহা করিয়া পরিশ্রম করিয়াই তৃপ্তি গায়, বিনিময়ে কিছু 
প্রত্যাশা করে না, তুমিও তেমনি প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া আনন্দ 
পাইতে চেষ্টা কর, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করিও না। দিনমজুরের 
যেমন দিনশেষে পারিশ্রমিক পাইলেই প্রাপ্য মিটি! যায়, সমস্ত দিনের 
কঠোর পরিশ্রমে যাহা সে গড়িয়া তোলে তাহার সহিত তাহার কোন 
সন্ন্ধ বা তাহাতে কোন অধিকার থাকে না, তেমনি যে কর্মী শুধু নিজ 
স্বার্থ, যশ, মান, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা বা বাহাছুরী প্রভৃতির জন্য কাজ করে, 
তাহারও সেই সমস্ত লাভ হইলেই প্রাপ্য ফুরা৯য়া যায়, প্রতিষ্ঠানের 

ণ 


৯৮ জীবন-সাধনার পথে 


সহিত প্রাণের কোন সম্বন্ধ, তাহার উপর নৈতিক কোন অধিকার জন্মে 
না এবং সে কখনও প্রতিষ্ঠানের অন্তরঙ্গ বা আপনার জন হইতে পারে 
না। কিন্তু যে নীরবে নিঃশব্দে আপনার জনের মত শুধু প্রতিষ্ঠানের জন্য 
কাজ করিয়। যায়, বিনিময়ে দ্িন-মজুরের মত (কাজের শেষে) কোন 
মজুরী চায় না বা কোন কিছু প্রত্যাশা করে না, সমগ্র প্রতিষ্ঠানই 
তাহার হয় ; শুধু তাহার নিজের সেবার ফল নয়, প্রতিষ্ঠানের সমস্ত 
কশ্মর্ঁর সেবার ফলই সেলাভ ও ভোগ করে। সে হয় প্রতিষ্ঠানের 
প্রাণকেন্দ্র, কঙ্মা-্সঙ্ঘের মধ্যমণি, তাহাকে ছাড়া তখন সমস্ত কিছু 
অচল হুইয়া পড়ে । এইভাবে মানুষ যখন সমস্ত ফলাফল ইঞ্টে সমর্পণ 
করিয়। ত্তাহারই সেবা ও পৃজাবোধে সম্পূর্ণ নিরাকাজ্চিত্তে কর্ম করিতে 
অভ্যন্ত হয়, তখনই তাহার জীবন ও জনম সার্থক হয়, শ্রীভগবান স্বয়ং 
তাহার নিকট সর্ববসিদ্ধি লইয়া উপস্থিত হন, নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা, 
প্রতিপত্তির কথা তখন ভুলেও আর মনে আসে না, সে-সমস্ত তখন 
কাকবিষ্ঠার মত নিতান্ত তুচ্ছ ছেলে-খেলা৷ বলিয়া মনে হইতে থাকে 
তখন সেই মুহুর্তে কণা, কর্ম ও প্রতিষ্ঠান চরম সার্থকতা, পরম 
সিদ্ধি ও গৌরব অর্জন করিয়া ধন্য হয়। 


প্রশংসা! ও বিরুদ্বী-মমালোচনা 


কাহারও প্রশংসা-স্ত্রতিতে গলিয়া যাইও না এবং কাহারও বিরুদ্ধ- 
সমালোচনায়ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিও না। অনেক সময় প্রশংসা-স্তুতি 
অপেক্ষা বিরুদ্ধ সমালোচনায়ই মানুষের বেশী উপকার হয় । কেন না, 


প্রশংসা ও বিরুদ্ধ-সমালোচনা ৯৯ 


অযথ। প্রশংস৷ স্ততি মানুষকে স্বীয় দোষক্রটি সম্বন্ধে অন্ধ ও উদাসীন 
করিয়। শুধু দাস্তিক ও আত্মস্তরী করিয়া! তোলে, আর নিন্দ।, বিরুদ্ধ- 
সমালোচন৷ অন্কু'ল নির্দেশে দোষক্রটি গলদ ও হূর্র্বলতা দেখাইয়া দিয়া 
মানুষকে আত্মশোধনে সাহায্য করে এবং তাহার বিচার ও বিবেক- 
বৃদ্ধিকে জাগ্রত রাখে। প্রশংসা-স্ততি মানুষের অপুর্ণতার দিক হইতে 
দৃষ্টি ফিরাইয়া, তাহার প্রকৃত অবস্থা ভূপাইয়! উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়। 
রাখে, আর গালি মন্দ ও সমালোচনা মানুষের অপূর্ণতার দিকে 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া জীবনের পূর্ণতা সাধনে সাহায্য করে। 

প্রশংসাকারী-মাত্রই তোমার মিত্র এবং বিরুদ্ধ-সমালোচনাকারী 
মাত্রই তোমার শক্র নয়, বরং তদ্ধিপরীত। কারণ, অনেক সময় অনেক 
স্বার্থপর ছুষ্টগ্রকৃতির লোক সহানুভূতি আকর্ষণপূর্ববক কোন নীচ মতলব 
ব৷ স্বার্থসিদ্ধিব উদ্দেশ্টে নিরর্থক প্রশংস। ও চ'টুবাক্যে মন ভুলাইতে 
চেষ্টা করে, আবার অনেক সময় অনেক অন্তরঙ্গ সুহৃদ দোষক্রটিতে 
ব্যথিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ ও ক্রটিশুম্ত করিবার সদদিচ্ছায় সমালোচন৷ 
করিয়া থাকে । পিতামাতা যেমন সন্তানকে তাহার কল্যাণ ও উন্নতির 
জন্যই শাসন করিয়া থাকেন, পীড়নের জন্য নয়, তেমনি হিতৈষী 
বন্ধুগণও অনেক সময় শুধু অধিকতর উন্নত করিবার জম্তই নানাপ্রকার্‌ 
ভুল ও ক্রটি বিচ্যুতি দেখাইয়া প্রীতির সহিতই গালাগালি দিয়া থাকে» 
হেয় বা অপদস্থ করিবার জন্ত নয়। 


জীবন-গঠনে যত্বশীল প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও বিরুদ্ধ- 
সমালোচনায় রুষ্ট এবং প্রশংসায় উৎফুল্ল হুইয়া উঠেন না। প্রকৃত 
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি নিন্দা-স্ততি উভয় ক্ষেত্রেই অন্তরের অস্তরতম 


৯ ৪৩ জীবন-সাধনার পথে 


প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া! অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, প্রকৃতই তিনি 
কতটুকু প্রশংসা ও কতটুকু নিন্দার যোগ্য । স্বার্থসিদ্ধির মানসে কেহ 
অযথা অতিরিক্ত প্রশংসা করিলে তিনি ক্ষু্ন হইয়! ক্ষতিকারী শত্রু বোধে 
বিষবৎ তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন এবং কেহ সংশোধনের ইচ্ছায় 
বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিলে উপকারী বন্ধু বোধে তাহার নিকট আগাইয়া 
আসেন--সমস্ত অভিযোগ নিঃসঙ্কোচে, নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়া 
আত্মশোধনের চেষ্টা করেন। ছুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত, স্তোকবাক্যপটু 
চাঁটুকারদের অপেক্ষা সদ্দ্ধি প্রণোদিত বিরুদ্ধ-সমালোচকদিগকেই 
প্রকৃত আত্মোন্নতিকামী ব্যক্তি অধিকতর ভালবাসিয়া থাকেন। কারণ, 
তিনি জানেন, অনেক সময় বনু চেষ্টা করিয়াও যে দোষক্রটি নিজে ধরা 
যায় না, তাহা! অপরে অনায়াসেই ধরির়া দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ধশোধনের উপায়ও নির্দেশ করিয়। দিতে পারে। 
০ 

উন্নতিশীঙ স্বাধীন রাষ্ট্রথলি যেমন রাষ্ট্রের দোষব্রটিগুলি দেখাইয়া 
দেওয়ার জন্ত এক একটি আইনানুগ বিরোধী দল স্বীকার করিয়া লইয়! 
উহার নেতাকে সরকার হইতে ভাতা দান করেন, তেমনি প্রকৃত 
আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তি সর্ধদার জন্য বিরুদ্ধবাদীর প্রতি প্রীতির ভাব 
দেখাইয়া তাহাকে তাহার মতামত ব্যন্ত করিবার হষোঁগ দেন এবং 
ধীর ও গভীরভাবে তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আত্মশোধন ও আত্মকর্তব্য 
নির্ধারণ করেন । তোমারও যে ভুল হইতে পারে তাহা ভুলিয়া যাইও 
না, তাহা হইলেই আর কখনও কোন কিছুতে গোল হইবে না। 


নেতা ও নেতৃত্ 


প্রকৃত নেতা তিনি, যিনি উন্নতশির বনম্পতির মত সমস্ত ঝড়বধা, 
আঘাত-আক্রমণ নিজে মাথা পাতিয়া! লইয়া জাতি, সমাজ ও 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদে লক্ষ্যস্থানে পৌছাইয়া দিতে পারেন। 
এ-জগতে যিনি যত বেশী বঞ্কা-দাপট ও প্রতিকূলতা সহা করিয়। 
জাতির যত বড় গুরুতর দায়িত্বভার বহুন করিতে পারেন তিনিই 
তত বড় নেতা । 

নেতার কৃতিত্ব ও সাফল্য শুধু অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সুন্দর 
সুন্দর কার্যাগ্রণানী উদ্ভাবন ও কম্মাদের মধ্যে সে সমস্ত বণ্টন করিয়া 
দিয়া স্থঠুভাবে কাধ্য সম্পাদনের মধ্যে নয়, নেতার প্রকৃত কৃতিত্ব ও 
সাফল্য দায়িত্বভার গ্রহণের মত উপযুক্ত কন্মী ও নেতা তৈয়ারীর মধ্যে । 
নেত। যদি দায়িত্ব গ্রহণের মত উপযুক্ত কম্মী তৈরী করিতে না পারেন, 
তবে কার্ধ/ প্রণালী যতই স্বন্দর ও সময়োপযোগী হউক না কেন, 
তাহা কখনও সফল্যমগ্ডিত হইতে পারে না। উপযুক্ত নেত।, 
উপযুক্ত কন্মাঁ ও লক্ষ্যে পৌছানোর মত উপযুক্ত কার্ধ্য-প্রণালীর 
একত্র সমাবেশ যেখানে, সেখানেই প্রকৃত সাফল্য ও সিদ্ধি লাভ 
হইয়া থাকে । 

নেতা যখন দায়িত্বসম্পন্ন উপযুক্ত কম্মী গড়িয়া তুলিতে পারেন 
তখন নেতার আসন শৃন্ হইলেও কাজের কোন ক্ষতি হয় না; রাৰণের 
কণ্তিত মুণ্ড পুনঃ পুনঃ সংযোগ্জিত হওয়ার মত উপযুক্ত কম্মা আসিয়া 
নেতার নেতৃতভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত কার্ধ্য নেতার মতই হষুভাবে 


১০২ জীবন-সাধনার পথে 


পরিচালন করিতে পারে, অন্তথা নেতার অভাবে কর্মীরা মস্তিক্ষহীন 
দেহের মত প্রাণহীন নিজীঁব হইয়া! পড়ে--সমস্ত আন্দোলন, কাজ বা 
প্রতিষ্ঠান সেখানেই পণু হইয়! যায়! সেই প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ও 
কাজই কালজয়ী হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে যাহা অর্থ নয়, উপযুক্ত 
কল্মাঁও নেতার গৌরবে সর্ধদা গৌরবাত্বত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ 
করে। 


ঠ্হ 


উপযুক্ত নেত] সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখিয়া কম্মাদের উপর 
কাজের ভার চাপাইয়া কর্তার উচ্চাসন হইতে শুধু আদেশ নির্দেশ 
দ্বারা তাহাদিগকে যন্ত্রের মত পরিচালন করেন না, তিনি কম্মী্দের 
সম্মুখে মহান্‌ আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের প্রাণে কর্তব্য সাধনের 
উৎসাহ, প্রেরণ ও গভীর দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিয়া দেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে প্রত্যেককে নিজ শক্তি সামর্থ্যানু্যায়ী দায়িত্বভার অর্পণ ও তাহ! 
উদ্যাপনের জন্য সুযোগ হ্বিধা ও স্বাধীনতা (প্রত্যেকের দায়িতের 
গণ্তীর ভিতরে ) প্রদান করেন। তাহাতে কম্মাদের অস্তপিহিত স্বপ্ত 
শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে, সে নিজের উৎসাহে অন্তরের প্রেরণায় কর্ধ- 
সাফল্যের জন্ত স্বেচ্ছায় সানন্দে আপ্রাণ পরিশ্রাম করে এবং বৃহত্বর 
দায়ি গ্রহণের উপযোগী হয়। অব্য কেহ দায়িত্ব ও স্বাধীনতার 
অপব্যবহার না করে, স্বেচ্ছাচারী উচ্ছংঙ্খল না হইয়া উঠে তৎপ্রতিও 
সর্ব্ষদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে নেতাই তাহার 
দায়িত্ব বিষয়ে উদাসীনতার দোষে দোষী হইবেন। কারণ, অন্থের 
অধিকার, দায়িত্ব বা কর্তব্যে অযথা হস্তক্ষেপে অথবা অতিরিক্ত 


নেতা ও নেতৃত্্‌ ১৩৪ 


উদাসীনতা উভয়ই কুফল প্রসব করে। 
৫ 
সহকন্মীদের নিকট হুইতে যদি আন্তরিক সোহ্ৃগ্ভ ও সহযোগিতা 
আশাকর, তোমার গুরুতর দায়িত্বভার, হুঃখ, হুশ্চি্তা ও উদ্বেগের কিছু 
ংশ তাহারাও গ্রহণ করুক--ইহা যদি ইচ্ছা কর, তবে যোগ্যতা ও 
অধিকার অনুসারে তোমার বিরাট দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া তাহাদিগকে সে সম্বন্ধে ভাবাইয়া তোল এবং কিছু কিছু তাহাদের 
হাতে ছাড়িয়! দিয়া নির্ভর কর, তাহা হইলেই তাহারা তোমার সহিত 
যোগ্যতা অনুসারে সমান্তরাল ভাবে চিন্তা করিয়া সমান, দায়িত্ববোধ ও 
কর্তব্যবুদ্ধি নিয়া কর্মক্ষেত্রে চলিতে পারিবে এবং তুমি যখন যেখানে 
যেরূপ আগ্রহ সহকারে আগাইয়া যাইবে তাহারাও তেমনি আগ্রহ 
সহকারে সানন্দে তোমার লঙ্গে বিনা আহ্বানে প্রয়োজনবোধে আগাইয়া 
যাইবে, তোমার মত তাহারাও সমস্ত অন্ুবিধাকে বরণ করিয়৷ বীরের 
মত বিপদের সম্মুখে বুক টান করিয়া দীড়াইবে। 
গং 


নেতাকে সর্ধ্দ] মনে রাখিতে হইবে__গর্ধেবোদ্ধত শক্তির স্পদ্ধিত 
আদেশে মানুষের শরীর নড়িতে পারে,কিস্ত অন্তর সাড়া দেয় না। 
অন্তর সাড়া দেয় কর্তব্যের ডাকে, দায়িত্বের অহ্বানে, মহান আদর্শের 
প্রেরণায়, গ্রেম-প্রীতি, সমবেদনা! ও সহানুভূতির সন্মোহন শক্তিতে। 
অহমিকাপূর্ণ কর্তৃত্বের স্থরের গবিবত আদেশ কতকগুলি বিচারবুদ্ধি ও 
চিন্তাশক্তিহীন মন্তিকষশূন্য সাধারণ লোক শুনিতে পারে, যতদিন ক্ষমতা 
হাতে থাকে ততদিন কতকগুঙ্গি অসহায়, নিরাশ্রয় অধীনস্থ বাক্তি স্ব স্ব 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহা মানিয়াও চঙ্সিতে পারে এবং সামর্িকভাবে 


১৯৪ জীবন-সাধনার পথে 


তাহাতে কিছু কাজও হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী ফঈ 
হয়না এবং কোন আত্মমর্ধ্যাদাসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি, কোন বিচারবুদ্ধি- 
সম্পন্ন শক্তিমান পুরুষ তাহা কখনও শোনে না, মানিয়াও লয় ন৷ 
তাই ভস্মাচ্ছা্দিত অগ্নির মত একটা রুদ্ধ অসন্তোষ, একট! বিরুদ্ধ 
মনোভাব সকলের অন্তরে নিদারুণ আক্রোশে গজ্জন করিতে থাকে এবং 
যখনই ম্রযোগ পায় তখনই আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদ্রোহের স্থষ্টি করে। 
০ 

এ জগতে হৃদয়ই হৃদয় জয় করে, সমবেদনা সহাম্ুভূতিপূর্ণ অন্তরই 
অন্তরে সাড়া ও প্রেরণা জাগায়, নিঃন্বার্থ প্রেম-গ্রীতি-ভালবাসাই 
মানুষের প্রাণমনের উপর সত্যিকার আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ 
হয়। একই লক্ষ্য এবং আদর্শ সাধনার ভিতর দিয়া জীবন-পথে 
অম্ুভূতির রাজ্যে যে এঁক্য ও মিলন, যে মধুর প্রীতির সম্বন্ধ ও সৌহণ্চ 
স্থাপিত হয়, তাহাই স্থায়ী মিলন, প্রকৃত সম্বন্ধ ও সৌহ্ৃদ্ভ ৷ নিজের ও 
সহকম্মাদের প্রাণে সাধনার এই হ্োমানল প্রজ্ছলিত কর, মহান্‌ 
লক্ষ্য ও আদর্শের বেদীমূলে একে একে দম্ভ, অভিমান, অহঙ্কার, কর্তৃত্ব 
্রতৃত্ব, নামযশ-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভের ছুষ্ট আকাঙ্ষা ও স্বার্থপরতা 
সন্কীর্ণত প্রভৃতি সব কিছু নিঃশেষে বলি দাও, শিশিক্ষু সেবাপরায়ণ 
ভাব লইয়! কর্তব্য-পথে অগ্রসর হও, প্রতি কর্মে প্রতি পদক্ষেপে এশী 
নির্দেশ লাভ করিবার জন্তা সমস্ত অন্তরকে নিষ্ষিঞ্চন করিয়া তহুম্ম খ 
করিয়া ধর--লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে, তোমার জীবনে জীবন লাভ করিয়া 
সমস্ত দেশ ও জাতি নূতন বিক্রমে জাগিয়া উঠিবে, তোমার শক্তি ও 
সাহসে শক্তিমান ও সাহসী হইয়া সকলে সমন্ত বিপদাপদ উপেক্গ। 
করিয়া লক্ষ্যপানে অগ্রসর হবে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তোমারই গৃহীত 


নেতা ও নেতৃত্ব ১০৫ 


দায়িত ও কর্তব্যকে বরণ করিয়া লইবার জন্ত সগ্রহে আগাইয়া 
আসিবে, তোমারই নির্দেশ ও নিগ্ধারণের জন্য সানন্দে প্রণ বলি দিতে 
সকলের মধ্যে ভুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়িয়! ষাইবে। 
শ্ 

এ জগতে প্রকৃত নেতা হওয়া ও অপরকে পরিচালন করা খুবই 
শক্ত । ভগবং কৃপায় যিনি অন্ধকারের মধো আলোর সন্ধান পান, 
প্রজ্ঞালোকে যিনি ভবিষ্যুৎ দেখিয়া পথের সন্ধান লাভ ও কর্তব্য নিদ্ধারণ 
করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত নেতা হইবার যোগ্য । ভগবানকে আশ্রয় 
করিয়া! যিনি এ জগতে একমাত্র ভগবতশক্তি ও ভগবনির্দেশ উপরই 
নির্ভর করেন, সমস্ত কর্তৃত্ব, প্রভৃত্ব, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব 
ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়! নিজেকে যিনি সর্বদা তাহার সেবক বলিয়া 
অনুভব করেন, যিনি একমাত্র ভগবানের নিকট হইতেই তাহার সমস্ত 
শক্তি, সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা! লাভ রিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত 
নেত]। এ জগতে যিনি যত নিরভিমান, নিরাকাতক্ষ, যিনি যত, 
কর্তৃত্বাতিমানশূন্ত ও আদেশ পালনে তৎপর, ভগবানের ইচ্ছা! এবং 
আদেশ অন্তরে অন্থুভব করিয়া নিজেকে যিনি যত বেশী পরিচালন 
করিতে পরেন, তিনিই অপরকে তত বেশী আদেশ ও পরিচালন করিতে 
সমর্থ । নিজের উপরে যাহার যত বেশী আধিপত্য, কর্তব্যের আহ্বানে 
সব্াশ্রে যিনি বিপদের সম্মুখে দাড়াইতে অভ্যস্ত, যিনি যত উদ্দাব,, 
নিঃম্বার্থ সেবাপরায়ণ, নিরভীঁক, স্বীয় স্ুখ-ম্বাচ্ছন্দা, অ'র।ম-বিরামে যিনি 
যত উদাসীন ও অপরের হৃখ-ম্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে যিনি যত তৎপর, সর্ধবা- 
পেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব ও কাঠারতর কর্তব্যভার বহনে যিনি যত অগ্রণী, 
অপরকে নিরাপদ রাখিয়া! নিজেকে বিপদে ফেলিতে যিনি যত উষ্চোগী।, 


১০৬ জীবন-সাধনার পথে 


অপরের হৃদয়াসনের উপর হিনি তত অধিক প্রাধান্য লাভ করিতে 

পারেন। এ জগতে তিনিই খাটি নেতা ও পরিচালক, যিনি উদ্দেশ 

সাধনের জন্য সর্বদা অকুণ্ঠচিত্তে তিলে তিলে আত্মদান করিতে প্রস্তত। 

স্ততরাং যদি প্রকৃত নেতা হইতে চাও তবে সর্বাণ্ে আপনার নেতৃত্বভার 

আপনি গ্রহণ কর, অন্ত কাহারে! দিকে না তাকাইয়!, অপর কাহারও 
উপর নির্ভর না করিয়া, একমাত্র ভগবানকে স্মরণ ও সহায় করিয়া উদ্দেশ্ট 
সাধনের জন্য মৃত্যুপণ পুর্কক তাহার পতাকা হস্তে সাহস সহকারে 
আগাইয়। যাইয়া! জাতি ও সমাজের পুরোভাগে দাড়াও । কেহ যদি 

পিছনে না আলে, তবে তুমি একাই আগাইয়া যাও, কেহ যদ্দি সাড়া না 

দেয়, তবে তৃমি একাই তোমার অন্তরের আহ্বানে সাড়া দাও, অন্ধকারে 
যদি পথ না দেখ, তবে বিবেকের আলো জ্বালাইয়া লও, তাহা হইলেই 

জাতি, সমাঙ্গ ও প্রতিষ্ঠান তে।মায় বরণ করিয়া লইবে, সকলে অগ্রণী 

হইয়া হাদয়ের অর্ধ্য দিয়া নেতার আসনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিবে 

ও শম্‌ 


শ্ 0 দর ০ ০ 


আত্মরক্ষা 
এ জগতে" শক্তিহীন দুর্বল, আত্মরক্ষায় নিশ্চে্ ও উদাসীন যে, শত 
শত রক্ষক, সহত্র সহম্ব:রক্ষাকব5ও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না 
যদি না সে নিজে শক্তি সঞ্চয় করিয়া! আত্মরক্ষায় উদ্ভোগী হয়। 
মানুষ যদি নিঙ্গের শক্তিতে উঠিয়া ধাড়াইতে না পারে, তবে অপরে 
তাহাকে দাড় করাইয়া: রাখিতে পারে কত সময় 11 সুতরাং কোনও 


আত্মরক্ষ। ১০৭ 


ব্যক্তি, সমাজ বা মানবসম্তিকে যদি অন্যায় অত্যাচারের কবল হইতে 
আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে প্রথমেই চাই শক্তিচর্চা ও শক্তির 
অনুশীলন দ্বারা প্রত্যেকের যথোপযোগী শারীরিক, মানসিক, নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের ব্যবস্থা ; তাহার পর চাই সকলের প্রাণে 
গভীর আত্মবিশ্বাস এবং অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিরোধ ও প্রতিকার- 
কল্পে জ্ঘবদ্ধভাবে কৌশল সহকারে শক্তি প্রয়োগের ছর্ধয় সাহস ও 
উদগ্র আকাঙ্ক্ষা । মানুষ যতই সবল, শক্তিমান হউক না কেন, সে যদি 
নিভরঁক, সাহসী ও কৌশলপরায়ণ না হয়, তবে তাহার শক্তিসামর্থ্য 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তাই শক্তি 
অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি প্রয়োগের সাহস ও আগ্রহ জাগ্রত করিয়া 
দিয়া উপযুক্ত রক্ষক ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতঃ অত্যাচারীর কবল 
হইতে অত্যাচারিতের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


এখানে একটা কথ! সকলকে খুব ভালভাবে জানিয়৷ রাখিতে 
হইবে যে, মানুষ নিজেই নিজের রক্ষক, অপরে তাহাকে 'রক্ষা করিতে 
পারে না, পারে শুধু সাহায্য করিতে । মানুষ যদি ভগবানের উপর 
নির্ভর করিয়া আত্মশক্তিতে শক্তিমান, আত্মবিশ্ব!সবলে বলীয়'ন্‌ হইয়া 
নিভীঁকভাবে আত্মরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হয়, জীবন দিব তবু অত্যাচারীর 
নিকট আত্মসমর্পণ করিব না__ এইরূপ দৃঢ়সন্কল্প গ্রহণ করিয়া অন্তায় 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরিয়৷ হইয়া সংগ্রাম চালায়, তবে তাহাকে কেহ 
ধ্বংস করিতে পারে না। আর সে যদি ভগবানকে বিস্বত হইয়! 
আজ্মশক্তিতে আস্থা হারাইয়া ছুর্ববলতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে 
আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষায় সম্পুর্ণ নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকে, তবে এ 
বগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহ৷ তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। 


১০৮. জীবন-সাধনার পথে 


অত্যাচার” হৃষ্টহূ্ব.ত্তর প্রকৃতপক্ষে কোন দোষ নাই, কারণ স্বভাৰ' 
তুর্ববত্ত যে, সুযোগ সুবিধা পাইলে সে অত্যাচার উৎপীড়ন করিবেই ; 
ইহা! তাহার স্বভাব-_ প্রকৃতি । কিন্তু আমরা হ্ব্বল ভীরু কাপুরুষ সাজিয়। 
আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকিয়া তাহাকে সে সুযোগ সুবিধা 
দিব কেন? এ জগতে সাহস ও পৌকষহীন ক্লীব নপুংসকের নিশ্চেষ্টতা 
ও কাপুরুষতাই অত্যাচারা ছুষ্টহূর্বত্তেব অন্তরে অত্যাচারের স্পৃহা ও 
সাহস জাগ্রত করিয়া তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া আনে, ছুর্র্বলতা 
ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিয়া অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া 
নিজেদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নের শ্যোগ দেয় । পক্ষান্তরে, 
নিভীক শক্তিমান পুরুষের অমিত তেজ, ছুর্দমনীয় শৌরধ্বীধ্য, বিক্রম- 
পরাক্রম ও সাহসই ছুর্ববন্তের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়া পলায়নে, 
বাধ্য করে। হুষ্টহূর্বংত্ত যদি বুঝিতে পারে যে, সামান্য একটু আঘাত 
আক্রমণেই ফেরুপালের নত সকলে পলায়ন করিবে, তবে তাহারা 
তাহা না করিবে কেন? আর তাহারা যদি মনেপ্রাণে জানে যে, 
আঘাত বা অত্যাচার উৎগীড়ন করিলে তাহা অন্ততঃ দশগুণ প্রতিধাত 
নিয়া ফিরিয়া আমিবে, তবে তাহার তাহা করিতে যাইবে কিসের 
আশায়? মানুষের অন্তনিহিত স্বাভাবিক হূর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা 
ও নিশ্চেষ্টতাই অপরকে তাহার উপর অত্যাচারে প্ররোচিত করে। 
ভয়কে অন্তরে স্থান দিলে, অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই 
অত্যাচারের মারা বৃদ্ধি পায়, আর তেজবীর্ধ্য বিক্রম পরাক্রম প্রদর্শন 
করিলেই অত্যাচারীর প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়; সুতরাং আজিকার' 
এই ঘোর ছুঃসময়ে মানুষের ঘুমন্ত পৌরুষ ও সুপ্ত বীর্ধকে আবার 
জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, স্থৃপ্ত সাহস ও শৌর্ধ্যকে আত্মরক্ষার, 


আত্মরক্ষা ১০৯ 


কাজে নিয়োগ করিয়৷ প্রকৃত জীবনের পরিচয় দিতে হইবে। এস 
অত্যাচারিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, ধর্মান্তরিত, "ছাতসর্্বস্থ 
নরনারি | এস, যুগাচার্ষ্যের অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অতীঃ মন্ত্রে 
দীক্ষা লও, শক্তি-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া নূতন তোজোদীপ্ত 
ভাম্বর জীবন লাভ কর। এ দেখ উপৰিষ্ট মহান আচার্ধা, মহাশক্তির 
প্রতীক শাণিত সুদীর্ঘ ব্রিশূল হস্তে তোমাদিগকে বরাভয় দানের জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছেন, এ শুন, কম্বক্টে তিনি নবধুগের মহামুক্তি ও 
শক্তি-মন্ত্র উদগান করিয়া তোমাদিকে আশ্বাস দিতেছেন-_ 

“হুর্ববলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাই মহাপাপ, বীরত্ব, পুরুষত্ 
মনুষাত্ধ ও যুমুক্ষুত্ইই মহাপুণ্য।” তোমরা আজ ছূর্্বলতা-ভীরুতা- 
কাপুরুষতারূপ মহাপাপ পরিত্যাগ করিয়া ধীরত্ব পুক্ুত্বরূপ মহাপুপ্যকে 
জীবনে বরণ করিয়া লও, আত্মরক্ষার সুদৃঢ় সন্ল্প লইয়া সকল্গে সঙ্ঘবদ্ধ- 
ভাবে অন্তায়-অত্যাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও, স্বয়ং ভগবান 
তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।” ও শাস্তিঃ! শান্তি !| শাস্তি |! 
ছবি ও 


আবনের গতিপথে 


কর্মক্ষেত্র-মাত্রই সংগ্রাম-ক্ষেত্র | কর্মক্ষেত্রেই কর্মীর প্রকৃত পরীক্ষা, 
জীবনে ক্রমোন্নতি বা প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে 
এই পরীক্ষা ক্রমশঃ কঠোরতর হইতে থাকে । এই মহা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই অনন্ত কল্যাণ-_-পরম প্রাপ্তি, আর বিপর্যয়ে 
চরম বিলুণ্তি-মহতী বিনগ্টি। কিন্তু ভাবিলে বা ভয় করিলে 
চপিবে না। শ্রীভগবানকে ন্মরণ করিয়া, তুর্জয় সাহসে বুক 
বাধিয়! সমস্ত বাধাবিত্ব বিপত্তিকে চূর্ণ কিরণ করিবার জন্য প্রাণপণ 
শক্তিতে সংগ্রাম করিতে হইবে। পুরুষ-সিংহ যিনি তিনি তাহাই 
করেন--করিয়। বিজয়ীর বরমাল্য প্রাপ্ত হন। কর্মী-মাত্রেরই এই 
মহান্‌ আদর্শ বরণীয়, অনুসরণীয় । 

চঞ্চলতা চপলতা পরিহার কর, হুর্বলত1 ভীরুতাকে বিসর্জন দাও । 
“ধেরধয স্থেরধ্য সহিষুণতাই--মহাশক্তি। বীরত্ব পুরুষত্ব মমুহ্যত্ই মহাপুণ)” 
সজ্ব:নতা মহান আচর্ধ্যের এই মহাবাণীকে মহামন্ত্রজ্ঞানে সর্বদা 
অন্ুুধ্যান ও অনুসরণ কর। কোন প্রকার হতাশ! নিরাশ। বিষাদ 
অবসাদ যাহাতে মুহুর্তের জন্যও বিচলিত করিতে না পারে সেই জন্ত 
সর্বদ] সাবধানে থাক । 

সর্বপ্রকার অপ্রত্যাশি্ ব্যবহার, সমস্ত রকম বিরোধী মনোভাব 
ও অনভীম্পিত আলোচনা সমালোচনাকে শ্রীভগবানের আশীর্বাদ 
ভাবিয়। সানন্দে বরণ করিয়া লও । কোন প্রকার নিন্দ। গালি 
তিরস্কার ভত্সন। বা বিরুদ্ধাচরণে বিচলিত হুইও না ; 


জীবনের গতিপথে ১১১ 


«কেহ ব! তোমারে মালা পরাইবে, 
কেহ বা তোমারে পদ প্রহারিবে। 
কিছুতেই চিত্তের প্রশান্তি ভেঙ্গোন| ৷ 
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা ও তত সং ও” 
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের এই উদাত্ব স্ঙ্গীত কর্মসাধনায় ব্রতী 
কর্মীমাত্রেরই দিগ্র্শনমন্ত্র । 
মন রাখিও--চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত হয় তাহার নান প্রকার 
শ্রী লাভ হয়। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাহার সখা | ..যে শয়ন 
করিয়৷ থাকে ভাগ্য তাহার শায়িত থাকে । যে উঠিয়া বসে ভাগ্য 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া! বসো আর ষে চলিতে থাকে ভাগ্যও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চপিতে থাকে ।***যে চলে সে মধু প্রাপ্ত হয়, 
যেচলে সে অমৃতময় শ্ম্বাহ উহৃম্বর ফল লাভ করে; কিন্তু শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিও যদি নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে তবে মে অবজ্ঞাত 
হয়। শ্তরাং পথে চল--চিরৈবেতি' ;দিব্য্রষ্টা খাধির চঙ্গার মন্ত্রকে 
জীবনের ঞ্রাতারা করিয়। লও, কিছুতেই নিশ্চেষ্ট থাকিও না। 
পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাড়াও, ( টাল সামলাইয়া ) দ'ড়াইতে দাড়া- 
ইতে চপিতে আরস্ত কর। সদ! প্রবহমান কালপ্রবাহের উপর দগ্তায়মান 
ধাকিা জীবন-পথের পাথেয় সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হও-- 
চলিতে থাক বিরামহীন হুনিবার গতিতে। 
একটা মুহও যেন আর বৃথ! অতিবাহিত না হয়, একটা নিমেষও 
যেন হেলায় খেলায় ন! কাটে, চোখের একটা পলকও যেন বার্থ, 
ভাবে না পড়ে। যে দিনটী চলিয়া গেল সেই দিনটা আর কখনও 
ফিরিয়া আলিবে না। কিন্তু যেভাবে সেই দিনটী অতিবাহিত হইল 


5১২ জীবন-সাধনার পথে 


তাহ! তোমার জীবন-গ্রস্থে ঠিক সেই ভাবেই চিরতরে মুদ্রিত হইয়া 
াকিল, কোন ক্রমেই তাহার আর পরিবর্তন ঘটিবে না। কিন্ত 
ইহ শুধু অন্ধকারময় অতীতের গহ্বরেই অপৃশ্ঠ হইয়া থাকিবে না। 
অনাগত ভবিষ্যতের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিবে যুগ- 
যুগাস্তর-জনম্ম-জন্মাস্তর । ম্ৃতরাং মহছ্যক্তিগণের আদর্শ অনুসরণ 
কর। “সেকেগ্ড মিনিটের কাটার  গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে আমি 
আমার সাধনার গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়াছি, তোমর! প্রতি মাসে মাসে 
তাহ! করিবে”-_স্তরীশ্রীসঙ্ঘনেতার এই মহাবাণীকে সর্বদা স্থতি-পথে 
রাখিয়া জীবন-পথে চল। 

হুঃখ-ছূর্দশায় ভাঙ্গিয়া পড়িও না, ব্যর্থতার গ্লানিতে মুহামান হইও 
না। ম্মরণ কর ভখাগত বুদ্ধের (বোধিলাভের পৃ্বমুহ্তে গৃহীত 
বন্রদৃঢ় সঙ্বল্প _“এই আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আমার শরীর যদি শুষ্ক 
হয়, ত্বগস্থিমাংস যদি পচিয়া গলিয়া ধ্বংস হইয়। যায় তথাপি বনু- 
কল্প ছরললভ বোধি লাভ না করিয়! আমি এই আসন ত্যাগ করিব 
ন1।+ ইহাই বীরব্র ত, বীধ্যবানের জীবনবেদ । 

কালক্রমে স্বাভাবিকভাবে তোমার উপর যে শ্রমহান্‌ দায়িত্বভার 
আসিয়। পড়িয়াছে তাহা ম্ুসম্পন্ন করিব'র জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা 
কর। অনন্থ শক্তির আধার যিনি তাহার শ্রীচরনে -কীদিয়। কাদিয়। 
প্রার্থনা জানাও, ব্যাকুলভাবে তাহার শ্রীচরণে নিজেকে নিঃশেষে 
উৎসর্গ করিয়া দাও, দেখিবে শক্তির অভাব হইবে না। যিনি 
দায়িত্ভার দিয়াছেন তিনিই নুতন করিয়। শক্তি সঞ্চার করবেন, 
সর্বপ্রকার বাধ! বিদ্ব অপসারিত করিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথ নিষ্কন্টক 
করিয়া দিবেন। চতুর্দিকে বিপদের বেড়াজাল, নিদাঘ-মধ্যহ্ে 
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কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা, মুহ্ুমুহ্ছঃ অশনিপাত, স্যিবিববংসী মহাকালের 
প্রলয় তাগুব; কিন্তু তাহা শুধু ক্ষণিকের জন্য । মুহুর্ত পরে আবার 
নির্মেঘ আকাশ, আবার সৌরকরোজ্ল সুন্দর পৃথিবী, আবার মৃছুমন্দ 
মলয় হিল্লোল । বিন্ময়ে অভীভূত হইবে শ্রীভগবানের সেই পরম 
সুন্দর কৃপাঘন দিব্য রূপ দর্শনে, আর পুলকিত হইবে সেই কুম্তবম- 
কোমল, নেহরশীতল হস্তের অমিয় মধুর স্পর্শে। 

প্রশান্ত মহাসাগরের মত স্থগভীর প্রশান্তি চাই । এই ধুলি- 
মলিন জগতের কোন প্রকার মালিম্ত যেন সেই প্রশান্তি নষ্ট করিতে 
না! পারে। বিরাট দায়িত্ব, গুরুতর কর্তব্য সম্মুখে । মহান্‌ সেই 
দায়িত্ব কর্তব্যের কথা চিস্তা কর। আর নিজেকে সবতোভাৰে 
উপযুক্ত করিয়া তোল । শুধু গতানুগতিক কর্ম, শুধু বিদ্যা-বুদ্ধি- 
পাগ্ডিত্য ও বাপ্ষসিতার দিক দিয়] নয়, ভাবের দিক, নীতি-ধর্ম-আদর্শ- 
সাধন! ও অন্ভুভূতির দিক দিয়াও । “মানসিক অবস্থার এমন পরিবর্তন 
লইয়া সর্বত্র উপস্থিত হইতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকেই তোমাদের 
সঙ্গ করিয়া একটা প্রভাব অনুভব করিতে পারে”- শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার 
এই নির্দেশবাণীকে অন্থুসরণ করিয়া অগ্রসর হও যাহাতে তোমার 
ভাগবত জীবনের উদ্দীপনায় সকলে উদ্দীপিত হইয়৷ উঠিতে পারে । 

ত্বর্ণকার যেমন একতাল স্বর্ণকে অগ্নিতাপে তপ্ত ও তরল করিয়। 
আঘাতে আঘাতে হ্ন্দর ও হ্ুদৃশ্) অলঙ্কার তৈরী করে তেমনি তোমার 
জীবনের রূপকার যিনি তিনিও তোমাকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার 
অস্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ শ্রদ্ধাশীল, নির্ভরশীল, ঘাতসহ মজবুত করিয়া 
প্রকৃত মানুষ হিসাবে, জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী বার হিসাবে গড়িয়। 
তুলিতেছেন। স্তরাং সমস্ত ভয় ভাবন! শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়। 

৮ 
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নির্ভয়ে পথ চল। বহু ঝড়ঝগ্থা অতিক্রম পূর্বক যাহারা জীবন- 
সাগরের কূলে উপনীত, সহশ্র সংগ্রামজয়ী ৃত্যুপ্তয়ী সেই সমস্ত বীর 
সাধকদের পাশে দাড়াও । 


নি এ (0. ০০০০০০০৩ 


জীবন্-গঠনের সাধনা 


জীবন-গঠন সত্যই বড় দ্বরূহ ব্যাপার । এই জন্য অস্থির হইলে, 
ধৈর্ধ্য হারাইলে চলিবে না। যে ব্যক্তি বীজ বপন করিয়াই ফল লাভ 
করিতে চ।য়, কাজ আরম্ত করিয়াই সিদ্ধির জয়মাল্য পাইবার জন্ত) 
লালায়িত হয় তাহার চেয়ে কপার পাত্র কে থাকিতে পারে? 

একবার ম্মরণ করিয়া দেখ__ প্রথমে বর্ণমালা শিখিতে, লেখা অভ্যাস 
করিতে কত কষ্ট, কত বিরক্তি বোধ হইয়াছিল । কিন্তু এখন আর 
তাহা হয় না, সমস্ত কিছু কেমন সহজ হইয়া গিয়াছে । প্রত্যেক কাজেরই 
আরস্তের সময় এরূপ হয়, পরে অভ্যাস হইয়া গেলেই আর কোন কষ্ট 
থাকে না, বরং আনন্দ পাওয়া যায় । জীবন-গঠনের বেলায়ও তদ্রুপ । 
সুতরাং সফলতা বিফলতার দিকে না তাকাইয়া প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়া 
যাও। শুধু চাই চেষ্টা! যত্ব, উদ্যম অধ্যবসায়--প্রতিদিন প্রতিক্ষণ 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ৷ ধৈর্য ধরিয়া! যদ্দি নিত্য নিরস্তর নিয়মিতভাবে চেষ্ট। 
করিতে পার তবে প্রাতিবারের চেষ্টাই, তোমাকে পরবর্তী বারের চেষ্টায় 
সহায়ত করিবে, শক্তি, সাহস ও উৎসাহ দান করিবে । এ জগতে 
ধৈ্য্যই ধৈধ্য-শক্তি যোগার, সাহসই সাহসকে বাড়াইয়া৷ দেয়, ' চেষ্টাযত্বই 
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চেষ্টাযতের সামর্থ্য দান করে। প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই 
এবটা অস্তুমিহিত শক্তি, একট। নিজন্ব গতিবেগ আছে । কাজ আরম্ত 
করিলে সেই শক্তি, সেই গতিবেগই মানুষকে ন্বীয় পথে, নিজন্ব ভঙ্গিতে 
চালাইয়া লইয়া যায়। একদিনও সৎপথে চলিলে, বিন্দুমাত্র সদ্গুণের 
অনুশীলন করিলে ভিতরে সিংহশক্তির সঞ্চার হয়, সমস্ত হূর্ববলত], সমস্ত 
ভয় ভাবনা দুর হইয়া যায়। সুতরাং কোন প্রকার দ্বিধা সস্কোচ না 
করিয়। ধৈর্ধ্য ধরিয়া চলিতে থাক, নিজেই নিজের উন্নতি দেখিয়া 
বিশ্মিত হইবে । এ শুন শ্রীব্রীসজ্ব-৫নতার অয়বাণী--“ধৈর্ধা, স্থৈর্ধা, 
সহিধুতাই সাধকেও মহাশক্তি 1” এই মহ্ঠাবাণী সর্ববদ! ধ্যান কর, 
অনুসরণ করিয়া! চল । 

খুব আত্মবিশ্বীস চাই । অন্য সকলে যাহ] পারে তুমি তাহা পারিবে 
না কেন? নিশ্চয়ই পারিবে । মানুষই অসাধা সাধন কবে, মানুষই 
অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে । অতীতে তোমার নিকট যাহা অসাধ্য 
ব| অসম্ভব ছিল তাহা! যখন আজ সাধ্য ও সম্ভব হইতেছে, তখন 
আঙ্জিকার অসাধ্য ও অসম্তাবা যাহ। তাহাই বা ভবিষ্যাতে সাধ্য ও সম্ভব 
হইবে না কেন? নিশ্চয়ই হইবে । তবে তাহার জন্য উপযুক্ত শ্রম, 
উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে কঠোর সাধনা (চেষ্টা ঘত্ব) করিতে হইবে। 
ফাকি বা গোঁজামিল দিয়! এজগতে কোন দিন কিছু হয়, নাই, 
হইবেও না। ম্থৃতরাং সেদিকে পদক্ষেপ করিও না। অনায়াসে, 
অল্লায়াসে কাঙ্জ হাসিল করিবার কথা ভাবিও না। সর্বপ্রকার 
সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাসকে তাড়াইঠা দাও । ছিধা সস্কেচ দূর করিয়া, 
আত্মবিশ্বাসবলে বলীয়ান হুইয়৷ জীবন-সাধনায় ব্রতী হও--সাফল্য 
সুনিশ্চিত । 
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কুসঙ্গীদের নিকট হইতে সর্বদা দুরে থাকিতে হইবে। যাহারা 
কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া কুকার্ধ্ে প্রবন্তিত করে তাহাদিগকে হিংস্র 
জানোয়ারের মত মনে করিবে । ইহারাই তোমাদের প্রথম ও প্রধান 
শত্রু । শুভ্র শেফালীৰ মত কত শত নির্মল চরিত্র, পকিব্র, সরল 
প্রকৃতির বালক, কিশোর ও যুবক যে ইহাদের কবলে পড়িয়া ধ্বংস 
হষ্টয়াছে ও হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করে? কখনও হিতকারী 
বন্ধুব মুখোস পরিয়া, কখনও বা পরামর্শদতা উপদেষ্টা সাজিয়া, আবার 
কখনও পড়াশুনা বা অন্য বিষয়ে সাহায্য করিবার অছিলা ধবিয়া ইহারা 
তোমাদের নিকট উপস্থিত হঈটবে। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা 
স্থাপিত হইলে সময় স্থযোগ বুঝিয়া কুমতলবৰ সিদ্ধি চেষ্টা করিবে। 
শিকারী যেমন শিকার ধিবার জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে এৰং স্থযোগ 
উপস্থিত হইলেই তাহার উপব ঝাপাইযা পড়ে, ইহাদের স্বভাবও ঠিক 
তদ্রুপ । শ্রতরাং সান্ধান । ষখনই কেহ বিনা প্রয়োজনে অযাচিতভাবে 
তোমাব সম্বন্ধে অস্বাভাবিক মনোযোগ দিতেছে, কারণে অকারণে 
অন্যধিক আগ্রন্থের সহিত বিশেষভাবে শুধু তোমারই (তাহার স্বভাব বা 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে) সহায়তাব জন্য আগাইয়া আসিতেছে, সর্বদা 
তোমাকে অতিরিক্ত দবদ, প্রীতি ও আপনার ভাব দেখাইয়া তোমার 
সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যগ্১ কোন না কোন উপলক্ষা* বা অছিলায় 
তোমাকে কিছু দিতে ও তোমার প্রয়োজন সাধন করিতে উদ্গ্রীৰ 
তখনই বুঝিবে-_উহা! কখনও উদ্দেশ্তাহীন বা কলুষমুক্ত নয়, কোন পাপ, 
কোন কুমতলব উহার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। হ্তরাং 
কখনও ইহাদের প্রশ্রয় দিবে না; কোন প্রকার ছূর্ধধলতা প্রকাশ না 
করিয়া সর্বদা ইহাদের সংঅব হইতে দুরে থাকিবে । তবুও যদি 
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আগাইয়া আসে তবে কঠোরভাবে উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করিবে । 
কুচিস্তা, কুভাবনা ও কৃুপ্রবৃত্তিকে কখনও হৃদয়ে স্থান দিও না। 
ইহারাই কুকাধ্যের প্ররোচক ও প্রবর্তক, মানুষকে কুপথগামী করিবার 
সহায়ক। সাধারণতঃ কিশোর, বালক ও যুবকদের কুমহ্রম-কোমল, 
৷ সরল অন্তুরই ইহাদের পরম রমণীয় ও লোভনীয় ক্রীড়াক্ষেত্র। দুষ্ট 
কীটের মত ইহারা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মানুষকে ধ্বংস করিয়া 
ফেলে, ঘুণের মত একেবারে অন্টঃসারহীন করিয়া দেয়। ক্ষয়রোগের 
বীজাণুর মত ইহারা মানুষকে তিলে তিলে জীবনীশক্তিহীন করিয়া 
মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়৷ লইয়া যায়। ইচাঁদের এমনই একটা নেশা বা 
মাদকতা আছে যে, প্রথমে কিশোর ও যুবকগণ তাহা বুঝিতে পারে 
না, বরং আনম্দে আত্মহারা হইয়া একেবারে দেহ-মনঃপ্রাণ এলাইয়। 
দেয়। কিন্তু কিছুদিন পর যখন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, শরীরে ভাঙ্গন 
ধরে, চোখের কোনে কালি পড়ে, মনে বিষাদ ও অবসাদ আসে, তখন মব 
কিছুই বৃঝিতে আরম্ভ করে ; কিন্তু এমন অবস্থায় যাইয়া পৌঁছায় যে 
আর ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকে না, শক্তি থাকে না। তখন 
জীবন নিতান্ত ছুর্বহ হুইয়। উঠে, বাচিয়। থাকা বিড়ম্বনা বলিয়া মনে 
হয়। আত্মহত্যা করিকা সমস্ত জ্বালার অবসান করিতে ইচ্ছা হয়। 
তাই বলি ছুসিয়ার! কিছুতেই, কোন ক্রমেই এই পাপকে ভিতরে 
প্রবেশ করিতে দিবে না । তুমি যেমন তোমার বাড়ীর মালিক, সেখানে 
কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া লা, দেওয়ার কর্তা, তেমনি তোমার 
হৃদয়, তোমার মনেরও মালিক তুমি, সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে 
দেওয়] ন] দেওয়ার কর্তাও তুমি । কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে যেমন 
তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ কব, তেমনি এই অবাঞ্ছিত চিন্তা» 


১১৮ জীবন-সাধনার পথে 


ভাবনা, প্রবৃত্তিকেও নিষেধ করিবে । হৃদয়-ছ্থারে বিবেকরূপ প্রহরী 
সর্ধ্বদা নিধুক্ত করিয়া রাখ । যখনই উহ্থারা তোমার ভিতরে প্রবেশ 
করিতে উদ্ভত হইবে তখনই নিষেধ করিবে, সবলে বাধা দিবে । যাহারা 
তোমার ধ্বংস সাধনে সমুগ্ধত, স্থাস্থ্য, শক্তি, আমু ও শাস্তি কাড়ির। 
লইতে নিযুক্ত, তাহাদিগকে আততায়ীর মত হত্যা করাই কি উচিৎ 
নয়? সাবধান | এই বিষয়ে ভূল করিও না, আত্মপ্রতারণা করিও 
না। আততায়ী শুধু বৈষয়িক ক্ষতি করে না, স্থুল দেহের নাশ--এই 
জীবনও ধ্বংস করে। কিন্তু কুচিন্তা, কুভাবনা, কুপ্রবৃত্তি মানুষের 
সংপ্রবৃত্তি, সৎসংস্কার ও সদ্ঞণ সমূহ নষ্ট করিয়া! বহু জন্ম গ্রহণ করাইয়া 
বহু জীবন ধ্বংস করে--অশান্তির আগুনে পুড়াইয়৷ বহুকাল অসহা-- 
যন্বণ৷ ভোগ করায়। 

আক্রমণকারী শক্র সৈম্চের বিরুদ্ধে যেমন সর্বদা সচকিত, জাগ্রত 
€ সশস্ত্রভাবে পাহারা দিতে হয়, জীবন গঠনের-সাধককেও তেমনি 
কুঙ্গী, কুচিস্তা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত অবস্থায় পাহারা 
দিতে হয়। কখনও শক্রুবেশে, কখনও মিব্রভাবে, কখনও ছন্প- 
বেশে, আবার কখনও বা এক মুহুর্ত পরেই ফিরিয়া যাইবার প্রতশ্রুতি 
দিয়া উহারা তোমার অস্তুরে প্রবেশের পথ করিয়া, লইতে চেষ্টা 
করিবে। কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখিও--একবার যদি উহার, 
তোমার বিবেক--তোমার বিচার-বুদ্ধিকে প্রভারণ! বা মুগ্ধ করিয়। 
'ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে ত্বে আর তুমি কিছুতেই উহাদিগকে 
প্রতিহত করিতে পারিবে না। ছুর্গ-প্রাচীরে ফাটল ধরাইয়া অবরোধ 
ভাঙ্গিতে পারিলে যেমন সেই পথে সহস্র সহজ শক্রসৈম্ত ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া ছুর্গ দখল করিয়া বসে, এখানেও তেমনি তোণাকে 


জীবন-গঠনের সাধনা ১১৯ 


প্রলুন্ধ করিয়া একবার সন্কল্লের দৃঢ়তা, সাধননিষ্ঠা ও মনোবল ভাঙ্গিয়। 
দিতে পারিলে সেই ছিদ্রপথে উহারা তোমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া 
সমস্ত হৃদয় মন দখল করিয়া বসিবে। স্তুতরাং যখনই কুচিস্ত, 
কুপ্রবৃত্তি আসিবে তখনই রীতিমত ধমক দিবে । হৃদয় মন তোমার-- 
তুমি যদি স্বেচ্ছায় সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দাও তবে 
কাহার সাধ্য সেখানে প্রবেশ করে? এখানে নরম হুইলে বা ভয় 
করিলে চলিবে না। জীবন-মরণ সমস্তা যেখানে সেখানে কি নরম 
হইলে চলে? এখানে হমের অপেক্ষা দৃঢ়, সমুদ্র অপেক্ষা গম্ভীর, 
বজ্রপেক্ষাও কঠোর হইতে হইবে । 

সর্বপ্রকার কোমলতা, কমনীয়তাকে চূর্ণ কিচুর্ণ করিয়া ফেল। 
সাধন জীবনে, তপন্তার জীবনে, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সময়ে 
কোমলতা, কমনীয়তার কোন স্থান নাই। এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে 
সংগ্রামরত সৈনিকের মত নির্মম হইতে হইবে। যে কোন দোষ 
ক্রটি দুর্বলতা, যে কোন আদর্শ বিরোধী ভাবকে সমূলে উৎপাটিত 
করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে সমস্ত বিশ্ব-ব্রন্মাণ্ড যদি বিরুদ্ধে 
ঈড়ায়, সমস্ত পৃথিবীর দরদীরা৷ আসিয়া যদি চোখের জল ফেলে 
তবুও ভ্রক্ষেপ করিবে না। স্বীয় কর্তব্য পালন, আদর্শ অনুসরণ 
করিয়া বীরের মত আগাইয়া যাইবে । জীবন-্গঠনের সাধনায় অত 
সহজে ভড়কাইলে চলে না। মারের প্রতি বুদ্ধদেবের, শয়তানের 
প্রতি যীশুধুষ্টের সেই বন্তরগন্ভীর, নির্দেশ ন্মরণ কর, মদন ভত্মকারী 
দেবাদিদেব মহাদেবের সেই রত্রমূত্তি ধ্যান কর। খাঁটি সাধকের 
উহ্থাই তে৷ প্রকৃত রূপ, প্রকৃত স্বভাব। 

দৎ পথের সহযাত্রী খুব কম। উপযুক্ত সঙ্গী যদি না পাও 


১২৬ জশবন-সাধনার পথে 


তবে একাই চলিতে হইবে । অন্ত কোন দিকে তাকাইবে নাঃ 
তাকাইবে শুধু আদর্শের দিকে, জীবনের লক্ষ্যের দিকে । আদশ 
ও লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া দৈনন্রিন জীবনের সমস্ত কাধ্য নিয়ন্ত্রিত 
করিবে । চারিদিকের জগৎ কিভাবে চলিতেছে, এতদিনের কে কি 
করিতেছে না করিতেছে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই । সহ- 
যাত্রীদের মধ্যে কে সঙ্গে আসিল, কে পিছনে পড়িল সে দিকেও 
দৃষ্টি দিবার আবশ্যক নাই। তৃমি শুধু তাকাইয়া দেখ যে, তোমার 
আদর্শানুযায়ী তোমার জীবনের প্রতিটি কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে 
কি-না, তীব্র গতিতে জীবনের লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইতে পা্িতেছে 
কি-না । তোমার আদর্শ তোমাকে অন্ুদরণ করিতে হইবে, তোমার 
লক্ষ্য স্থানে তোমাকে পৌ'ছিতে হইবে । ইহার সহিত অন্তের কি সম্বন্ধ 
থাকিতে পারে? এ জগতে তোমার শুভাশুভ কন্মের ফলভোগী 
তুমি, তোমার ভালমন্দের জন্য দায়ী তুমি, অন্য কেহ নয়। 
অন্টে শুধু তোমাকে সাহায্য করিতে পারে; কিন্তু সব কিছু করিতে 
হইবে তোমাকেই । ম্থতরাং তোমাকে তোমার ভাবে, তোম!র 
আদর্শে চলিতে হইবে। অন্ত সকলে যদি জীবন-গঠনে নিশ্চেষ্ট 
বা উদাসীন থাকে তাহা! হইলেও তোমাকে নিশ্চেই বা উদাসীন 
থাকিলে চলিবে না । বিশ্ববিগ্ভালয়ের যে ছাত্র পরীক্ষায় "সম্মানজনক 
স্থান অধিকার করিতে চায় তাহার কি সাধারণ ছাত্রের মত হৈ-হুল্লোড 
করিয়া বেড়াইলে চলে? শ্ুতরাং তোমাকেই বা তাহা! করিলে চলিবে 
কেন? কোন আত্মঘাতী ব্)ক্তি যদি নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করে 
তবে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন তাহার অনুসরণ করে না, তেমনি 
অভ্ঞ ব্যক্তির যদি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য, জীবনের মহান্‌ আদর্শ লক্ষ্য 


অন্তর্বাণী ১২১ 


বিশ্বত হইয়া ভ্রান্ত পল্জথ চালিত হয় তবে কোন বিবেকী বা বিচারসম্পন্ন 
ব্যক্তিই তাহার দিকে ফিরিয়া তাবায় না। মহাপুরুষদের জীবনই 
ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্বেও তাহার তাহাদের 
ভাবে, তাহাদের গন্তব্যপথে চলিয়া সমগ্র জগদ্বাীর নিকট এক মহান্‌ 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া যান। তাঞাদের সেই মহোচ্চ আদর্শ অনুরণ 
করিয়াই জীবনকে আজ সববতোভাবে গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর 
হইতে হইবে । ইহাই জীবনকে মহ'ন্‌ ও গরীয়ান্‌ করিয়া তুলিবার পথ ; 


০.০ 
০০ ৩ 





অন্তর্বাণা 

“আমি ন্যায্য কথা বলিতে বাহাকেও ছাড়ি না”_-এই ধরণের 
আত্মন্তরিতাপূর্ণ কথা, অনেকের মুখেই শুনা যায় এবং যাহারা বলেন 
তাহার! যেন একটু গর্ব করিয়াই ইহা বলিয়। থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন 
এই ম্তাষ্য-অন্যায্য বা ম্যায়-অন্য।য় বিচার করিবে কে? অর্থাৎ আমিই 
আমার ন্যায্য অন্যায্যতার বিচার করিব, না অপরে করিবে ? পরীক্ষার্থী 
নিজের খাতা দেখিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিবে, না' 
পরীক্ষক? ম্তরাং কি বলিতেছি, তাহা বলিবার পুর্বে শান্তভাবে স্থির 
মস্তি চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন । 


শিক্ষার্থা ও পরীক্ষার্থীর কোন্ট। ভুল ও কোন্টা শুদ্ধ তাহা বিচার 
ফরেন শিক্ষক ও পরীক্ষক। আসামী প্রকৃতই অপরাধী অথব। 
নিরপরাধ তাহ। বিচার করেন আইনজ্জ বিচারক, আবার বিচারকের 


২২ জীবন-সাধনার পথে 


বিচারের যাথার্থ্য বিচার করিয়া দেখেন ক্রমানুসারে উচ্চতর পর্যায়ের 
স্যায়াধীশগণ । এমতাবস্থায় আমার কথার ন্যায্যতা-অন্তায্যত। 
বিচারের ঘোগ্য অধিকারী আমি নই, তাহ! বিচারের প্রকৃত 
যষোগ)তা ও অধিকার আমার অপেক্ষা যশহারা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ 
সঠাহাদের | 
মং ঞ্ গাঁ 

সাধারণ মানুষ তো অতি তুচ্ছ; শ্া/য়-অন্ঠায়, ধর্মীধর্ম, কর্তব্য- 
অকর্তব্য নির্ণয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিগণও বিমুট় হইয়া পড়েন। এ-জগতে 
একমাত্র স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতধী, সত্য ও তত্বদ্রষ্টা ব্রহ্গজ্ঞজ আচাধ্যগণই 
অভ্রান্ত নির্দেশ দিতে পারেন, অন্ত কেহ নহে। 

যে যাঠা কিছু বলিবে বা বুঝাইবে তাহা যতটা সম্ভব ধৈর্য ধরিয়া! 
শুনিবে ও বুঝিতে চেষ্টা করিবে; কিন্ত সহসা কিছু বলিতে বা 
বুঝাইতে যাইবে না। তাহা হইলে অনেক বিপদ হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবে । 

উত্তেজনার যত কারণই থাকুক বা ঘটুক না কেন, হঠাৎ কিছুতেই 
উত্তেজিত বা আত্মবিস্থত হইবে না। যখন মস্তি উত্তপ্ত, মেজাজ 
উগ্র ও মন ক্ষিপ্ত হইয়। উঠিব'র উপক্রম করিবে তখনই উত্তেজনাস্থল 
বা তাহার কারণ হইতে দুরে সরিয়া যাইয়া কোন কার্যে আত্মনিয়োগ 
করিবে এবং ভগবংস্মরণ ও নাম করিতে থাকিবে । ইহাই উত্তেজন! 
প্রশমনের অমোঘ উপায়। 

আকম্মিক উত্তেজন! বড় সাজ্ঘাতিক। ইহা শুধু অপরেরই ক্ষতি 
করে না, নিজেরও সর্বনাশ ডাকিয়া আনে । হঠাৎ উত্তেজিত হওয়ার 
ফলে অনেককে বিকৃত মস্তি, এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 


অন্তর্বাণী ১২৩ 


“পর্যন্ত দেখা যায় । 

উত্তেজনা এক প্রকার উৎকট ব্যাধি। উত্তেজনাপ্রবণ স্বভাব 
যাহাদের তাহার। অনেক সময় অকারণেও অমূলক সংশয় সন্দেহবশে 
হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পড়ে, যাহার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া 
ধাড়ায়। ন্তরাং অস্কুরেই ইহার বিনাশ সাধন একান্ত প্রয়োজন। 
ধৈর্যের সাধনা, ভগবতচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা ও মহতের সঙ্গ--এই 
ব্যাধির মহৌষধি, "সতাং সঙ্গো হি ভেষজজম্ঃ। 

আমরা অনেকেই অনেক কথা জানি বলিয়! গর্ব বোধ করি; 
কিন্তু কেহই জানা কথাও পালন না৷ করিবার জন্য ছুঃখ অনুভব করি 
না। ইহা! অপেক্ষা চরম হূর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে । 

শুধু বড় বড় বা ভাল ভাল কথ জানিলেই মানুষ বড় বা ভাল হয় 
না। মানুষ বড ও ভাল হয় জানা কথা ও উপদেশ পালন করিবার 
ভিতর দিয়া । শ্তরাং এই সত্য কথাটি তথাকথিত বিজ্ঞ প্রা ও 
ধর্মাভিমানীর দল যত শীঘ্র বুঝিবেন ততই মঙ্গল। পরোপদেশে 
পাণ্ডিত্য প্রদর্শন অপেক্ষা নিজের উপদেশ নিজে পালন করিলে 
লাভ হয় অনেক বেশী। এই লাভ শুধু নিজেরই নয়, অপরেবও। 
কারণ, কথার চেয়ে আদর্শ অপরের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। 

আমরা জানি অনেক, কিন্তু বুঝি কম। আবার যতটুকু বুঝি 
তাহাও পালন করি না এবং যতটুকু বা দাগা বুলাইবার মত 
পালন করিয়া যাই তাহার ভিতর দিয়াও অনুভূতি লাভের জন্য 
চেষ্টা করি না। ফলে সমস্ত জানা বুঝা! কথা ও কাজ ব্যর্থ হইয়া 
অভিমানের বোঝ। কেবলই ভারী হইতে থাকে। কিন্তু ই£া বুঝাইয়া 
দিবে কে? এই জন্যই প্রয়োজন মহতের সঙ্গ এবং সদ্গুরুর 


১২৪ জীবন-সাধনার পথে 


আশ্রয়, কৃপা করুণা ও আশীরবাদ। 

কোপন স্বভাব, উগ্র মেজ্ঞাঞ্গ, কর্কশ বাক্য ও ছুর্ধিনীত ব্যবহার 
মানুষকে ধারে ধীরে একেবারে অমানুষ করিয়া ফেলে। লুচনাতেই 
সাবধান না হইলে প্রথমে অপ্রিয় এবং পরে সর্বসাধারণ কর্তৃক সে 
লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে থাকে । ইহাতেও যদি আত্মচেতনা 
ফিরিয়া না আসে তবে সমাজ পরিবার ও কর্মক্ষেত্র হইতে চিরত'র 
খিদায় গ্রহণ করিয়া তাহাকে নানা প্রকার ছুঃখ দুর্ঘশার মধ্যে নিঃসক্ষ 
জীবন যাপন করিতে হয়। 


খাঁ রঃ রঃ 
কথায় কথায় যে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়, কারণে অকারণে ফে 
হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া হিতাহিত বিবেচনা ও লঘুগুর জ্ঞান হারাই 1 
ফেলে তাহার পরিণাম বড় ভয়াবহ । অবিলম্বে আত্মশোধনে প্রত 
না হইলে বিকৃতমস্তিফ হইবার সম্ভাবনাও থাকে। 
ঞ পু ও 
বিদ্বেষ বা উত্তেজনার যত কারণই ঘটুক না কেন, ধীর স্থির 
শান্তভাবে তাহার প্রতিকার ও প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে হইবে) 
চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত মন দ্বার বখনও কোন জটিল সমস্তার 
সমাধান বা (কান পবিত্র কর্তব্য পালন সম্ভব নয়। শ্বুস্ত সংযত 
সুস্থ ও পবিত্র মনই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ পূর্বক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 
বহনের উপযুক্ত । হতরাং এই শ্ষিয়ে প্রত্যেককে অবহিত হইতে, 
হইবে । 
রিপু-ইন্দ্িয়ের উত্তেজনায় উৎপীড়িত, কাম] বাসনার জ্বালায়! 
দর্জরিত, অশান্ত অস্থির মন ক্রমশঃ দুর্বল পঙ্গু ও অবর্মণ্য হইয়া 


অন্তরাণী ১২৫ 


পড়ে, আর রিপু-ইন্দ্রিয়জয়ী শান্ত সরল পবিত্র কর্তপ্-সচেনন মন 
সন্কল্পবলে বলীয়ান হইয়া অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়। 

যাহার নাম শুনিলেই তোমার অন্থুরে জ্বালার স্যষ্টি হয়, যাহার 
বিদ্বেষ, অন্ঠায় ব্যবহার ও আচবণ তোমাকে বিদ্ধি্ট করিয়া তোলে, 
(নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও ) তাহার গুণগুলি সময় সময় 
চিন্তা করিও । তাহা হইলে কোন প্রকার আক্রোশ চরিতার্থ 
বা বিদ্বেষের বশবতাঁ হইয়া নয়, তাহার অন্যায় আচরণ, ক্ষতিকর 
কার্ধ ও প্রচেষ্টার প্রতিকাব ও প্রতিনিবৃত্তির জন্যই তুমি নিরুদ্বি্ন 
চিত্তে অগ্রসর হইতে পারিবে এবং ভগবানেব আশীবাদে তোমার 
এই প্রচেষ্টা সার্থক ও সাফলামপ্ডিত হইবে, অথচ তো'মাব নিঞ্জের 
মানসিক বিপর্ধযয় বা অন্য কোন প্রকার অকল্যাণ হইবে না। 

যখনই মন কোন কারণে উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত বা উত্তেজিত হইবে 
তখনঈ উত্তেজনার স্থান ও কাৎণ হইতে দুরে সবিয়া যাইয়া মনকে 
ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্ট রাখিবে এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট 
সময় ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জ্ঞানাইবে যাহাতে দোষক্রটি হুর্বলতাগুলি 
ধীরে ধীরে বিদুবিত হয়। মনকে উচ্চ আদর্শের চিন্তায় ও তাহা 
রূপায়ণের সাধনায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সংসঙগ, সদ্গ্রস্থ পাঠ, 
সদালোচন! ও একটা সং পরিবেশের মধ্যে কিছু সময় অতিবাহিত 
করিলে মনে সৎ প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। মহৎ আদর্শ সাধনার 
উৎসাহ, প্রেরণা ও শক্তি যাহা হইতে পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত 
সসঙ্গ, সদগ্র্থ, সদালোচনা ও সংপরিবেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে । 


১২৬ জীবন-সাধনার পথে 


সন্দেচ, সংশয়, অবিশ্বাস যাহার পদে পদে এ জগতে তাহাপেক্ষা 

অন্ুখী বা কৃপার পাত্র আর কে হইতে পারে? 
চে 

এই সন্দেই-সংশয় উভয়তঃ। এক দিকে মানুষ যেমন অপরের 
প্রতি সন্দেহ সংশয় পোষণ করে, অপর দ্রিকে সে-ও তেমনি ভাকে 
যে, অন্য সকলেও বুঝি কেবল তাহাকেই সন্দেহ করিতেছে । এই 
প্রকার অমূলক সন্দেহ সংশয়ের ফলে মানুষের জীবনে এক দিন 
চরম বিপদ নামিয়! আসে যাহা হইতে সে আর কোন ক্রমেই 
আত্মরক্ষা করিতে পারে না। 

ধঃ 

সন্দেহবাতিকতা। 'আপন জনকে পর ও সংশ্লিষ্ট অপর সকলকে শক্র 
করিফা পরিবারে ও প্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গন ধরায় এবং সর্বত্র একট! অশান্তি 
উপদ্রব সষ্টি করিয়া পারিপার্থিক আবহাওয়াকেও বিষাক্ত করিয়। 
তোলে। ইহাতে মানুষ যে নিজ্তেঈ শুধু অন্তজ্ঞালায় জ্বলিয়া মরে 
তাহ] নে, অপরের অন্তরেও জালার স্থষ্টি করিয়া তাহাকে পুড়াইয়। 
মারে। ফলে সে একটা বিভীষিকাঁয় পরিণত হইয়া! সর্বসাধারণ 
কর্তৃক পরিতাক্ত হয়। 

সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি কখনও অমৃতকে গরল বোধে পরিহার করিয়! 
নিজেকে পরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করে, আবার কখনও ঝ৷ 
গরলকেই অমৃতবোধে আক পান করিয়া মৃত্যুকে অকারণে (নিজের 
অজ্ঞাতে) বরণ করিয়া লয়। 

সন্দেহবাতিকতা এক প্রকার মারাত্মক ব্যাধি। একবার ইহার 


অন্তুর্াণী ১২ 


কবলে পড়িলে কিছুতেই আর নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ঘুণের মত, 
ইহা! মানুষের অস্তরকে ধীরে ধীরে একেবারে অস্তঃসারহীন অকর্মণ্য 
করিয়া ফেলে । শুধু তাহাই নঙ্চে, ইহা মানুষের শান্তি ও কল্যাণ বিস্মিত 
করে, উন্নতি অভ্যুদয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া 
দেয় । সুতরাং এই বিষবৃক্ষকে অস্ক,রেই সবগ্ুযত্ে বিনষ্ট করিতে হইবে । 
্ 

শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস নিষ্ঠা ও অনুরাগ ধর্মজীবনের মূল ভিত্তি। 
সন্দহ সশয় অবিশ্বাস এই মূল ভিত্তিতে ফাটল ধরাইয়া সাধন- 
জীবনকে বিপন্ন করে। মানুষ কখনও কখনও এতই আত্মবিমুঢ 
হইয়া পড়ে যে, জীবনের একমাত্র পথ-প্রদর্শক ও পরিচালক, বিপদাপদে 
একমাত্র সহায়ক ও রক্ষক, ছুর্দিন ও ছুঃসময়ের একমাত্র দরদী বন্ধু 
হিতৈষী ও আপনার জন--গুরুকে পর্ধান্ত নিতান্ত অকারণে আঘাত দিয়া, 
নানা! দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়। মনের ছুঃখে কীদিয়া মরে। কিন্ত 
এমনি ছুর্টেব বা ছুরপৃষ্ট যে, একবারও মনে হয় না--দোষ গুরুর নয় 
দোষ আমার, ভ্রান্ত তিনি নন ভ্রাস্ত আমি নিজে, আমার আত্মাভিমান, 
আমার দৃপ্ত অহং অত্রাস্ত গুরুর উপর ভ্রান্তি আরোপ করিয়৷ আমাকে 
শুধু বিপদের মধ্যেই ঠেলিয়৷ লইয়া যাইতেছে, আমি ভ্রান্তি হইতে 
ক্রমশঃ অধিকতর ভ্রান্তি, মোহ হইতে ক্রমশঃ গভীরতম মোহাবর্তে 


পড়িয়। হাবুডুবু খাইতে খাইতে দিশাহারা হইতেছি। 
এখন এই ছুরবস্থার প্রতিকার--এই মহাব্যাধির মহৌষধ কাঁ? 


প্রতিকার ৰা মহৌষধূ--“সতাং সঙ্গঃ-_সৎ পুরুষের সঙ্গ । কিভাবে 
ইহ! লাভ করা যায় ? “মহৎ কৃপয়ৈব” এ একমাত্র মহতের কৃপায় । এই 
মহতের কৃপা অতি দুর্লভ, কিন্তু অমোঘ, অব্যর্থ । ক্ষণকালের জন্যও 
যদি এই স্ৃহর্পভ বস্তু লাভ করা সম্ভব হয় তবে ইহাই মানুষকে 


১২৮ জীবন-সাধনার পথে 


জন্ম-জনম্মাম্থবের দস্ত, অভিমান, পাপতাপ, ভ্রমন্্রান্তি আবিলতা পন্কিল্সতা 
হুইতে মুক্ত করিয়া এই ছুস্তর ভবার্ণণ পার করিয়া দেয়। “ক্ষণমিহ 
সভভ্নসঙ্গতিারেকা ভবতি ভবাণ্বে তরাণ নৌকা 1% 

গভীব রাত্রিতে- সমস্ত বিশ্ব যখন স্বৃপ্রিমগ্ন তখন অতি সম্তর্পণে 
অন্তরের অস্তুরতম প্রদেশে প্রাবেশ কর। যেখানে যত পাপ তাপ 
মলিনতা আত্মগোপন করিয়। আছে তাহাদের বাহির করিয়া আনিয়া 
ভগবচ্চরণে বলি প্রদান কর। আর কাদিয়া কাদিয়া চোখের জলে 
বুক ভাসায়া অন্ুতাপের অনলে আত্মদহন করিয়া প্রার্থন। জানাও-_ 
হে প্রাণারাম প্রভো ! আমি তোমাব আবাধ সন্তান, আমার অজ্ঞান 
জনিত সমস্ত অপরাধ, সর্বপ্রকা দোষ-ব্রটি-ছুর্বলতা ক্ষমা করিয়া 
তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও । তোমার ও আমার মাঝে যে আড়াল-- 
যে ভেদ ও ববধান আছে তাহা দূর করিয়া তোমার স্েঠশীতল কোলে 
টানিয়া! লও । হে করুণানিধান ! তুমি পরিণাম পরিণতি, তুমিই এই 
জীীবন-তরণীর কাগডারী। আজ এই বিপন্ুুহর্তে তুমি আসিয় হাল 
খরিয়৷ আমাকে বিপথ হইতে স্রপথে নিয়া চল। হে অন্তরে্বতা, 
হে হৃদয়-স্বামিন! তোমার অঠৈতৃকী কৃপা করুণা ও আশীর্ধাদে এই 
দীন হীন অকিঞ্চনকে কৃতার্থ কর। 

এমনি ভাবের কাতর প্রার্থনায় ভগবানেব আমন টলিলে সাহার 
শুভদৃষ্টি মহতের মাধ্যমে তোমাকে অভিসিঞ্চিত করিরে এবং তুমি 
খগ্ঠা ও কৃতার্থ হইবে । 


ভ্রাস্তির নেশা 


আবাটের মেঘ-মেসুর সন্ধ্যা । সারাদিন অবিশ্রাম বর্ষণের পর ক্লান্ত 
মেঘগ্চলি সবেমাত্র বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে । কতক কতক সান্ধ্য-সমমী- 
রণে ভর করিয়৷ ইতস্ততঃ ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে। দিনান্তের নান রবি ছিন্গ 
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উকি মারিয়া যবনিকাস্তরালে লুকাইবার উপক্রম 
করিতেছে, গোধুলির ন্সিঞ্ধ রক্তিমরাগ সিক্ত বিশ্বের বুকে পড়িয়া বড় 
স্থন্দর দেখাইতেছে। এমনি সময় সারাদিনের অসাড় অচল হাত-পা- 
গুলিকে একটু সচল করিবার উদ্দেষ্টে জশ্রম-চত্বরে নামিয়৷ আসিলাম। 

দ্বিতল আশ্রাম বাটির সম্ম খে প্রাচীরঘের' ক্ষুদ্র চত্বর, চত্বরের চারি- 
পাশে সারি সারি রকম-বেরকমের ফুল ও রং-বেরংএর পাতাবান্কারের 
গাছ। বর্ধার বর্ষণে গাছগুলি বেশ সত্জে হইয়া উঠিয়াছে, আর কোমল 
শম্পাবৃত আশ্রম-প্রাঙ্গনটি ঠিক যেন একখানি সবুজ কার্পেটের মত দেখা 
যাইতেছে । কলিকাতা মহানগরীর বুকে পোড়া ইটমাটির ইমারত 
অষ্টালিকার মাঝে প্রকৃতি যেন বর্ধা-সন্ধ্যায় তার শ্টাম অঞ্চলের সবখানি 
সৌন্দর্য্য এই ক্ষুদ্র বাগানে ঢালিয়া দিয়াছে । তাই জড়-সভ্যতার কৃত্রিম 
আব.হাওয়ার বাহিরে নগ্লা প্রকৃতির অপূবর্ধ সৌন্দধ্য স্ষম৷ দেখিতে 
দেখিতে ভাবুক হৃদয় আমার অতি সহজেই গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেল-_ 
আমি ভাববিহবলচিতে --আশ্রম-প্রাঙ্গনে পায়চারী করিতে লাগিলাম । 

কত সময় এমনিভাবে কাটিল জানি না; কিন্তু হঠাৎ একটি পিঞজরাবন্ধ 
পান্ীর ছটফটানি আমার চিন্তায় বাধা দিল; তাকাইয়৷ দেখিলাম, 
বাগানের পশ্চিমদিকের পাচিল ঘেসিয়! কতকগুলি স্তপীকৃত ইটের 
উপর একটি ক্ষুন্্ পিঞ্জরে আবদ্ধ শালিকশিশু মুক্তির চেষ্টায় ছুটাছুটি 


ও 
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করিতেছে । শাবকটি একবার খাচাটির উত্তরে দক্ষিণে এবং একবার 
উপরের দিকে, এমনি করিয়! বারবার অনবরত ছুটিতেছে। কিছু সময় 
ছুটাছুটির পর হয়তো শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল, কিন্তু মুহুর্ত , মধ্যেই 
দ্বিগুণ উৎসাহে ডানা ঝাড়া দিয়! উঠিয়া আবার চেষ্টা করিতে লাগিল । 
মুক্তির মাতাল নেশা আজ তাকে মাতাইয়া তূলিয়াছে, তাই সে 
শ্রাস্তি ক্লান্তি অবসাদ ব্যর্থত1 ভূলিয়। মরিয়া হইয়া কেবলি ছুঁটিতেছে । 

মনে পড়িল, ধর্মমজীবনের নবানুরাগ, বৈরাগ্যোন্মেষের সেই প্রথম 
দিনের কথা । পিত] মাতা, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজনের স্মেহময় আবে- 
টনের মাঝে প্রাণ মন সেদিন কিভাবে হাপাইয়া উঠিয়াছিল, কিভাবে 
না সংসারবদ্ধ মন বৈরাগ্যের নেশায় পাগল হইয়া শিকল কাটিবার জন্যু 
কেবলই স্থযোগ খ.'জিতেছিল ! মুক্তির জন্য সে কি তীব্র ছট্ফটানি, 
বাধন কাটিবার জন্য কী উদগ্র আগ্রহ !; মুহুর্তের তরেও শাস্তি স্বক্তি 
নাই, কে যেন গল টিপিয়া ধরে, শ্বাস রোধ হইয়া আসে । স্বাধীন মুক্ত, 
জ্বলন্ত স্র্ধ্যেরমত দ'প্ত আত্মা দেহের আবরণে মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়। 
কি যন্ত্রণায়ই না জ্বলিতেছিল-- চারিদিকে বন্ধনের নিদারুণ নাগপাশ, 
শত বৃশ্চিক দংশনের বিষম বিষজ্বালা,__প্রানমন অস্থির ওষ্ঠাগত । 

তারপর বিস্বত স্থতিপটে স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল 
ত্যাগের পথে আনন্দ-যাত্রার শান্তিময় দিব্যস্থাতি । সে শ্রান্তি কি বলিয়া 
বৃঝাইবার? জনহীন ছুত্তর মরুপ্রাস্তরের ক্ষুদ্র কারাপ্রকোষ্টে শৃঙ্খলিত 
ব্যক্তিকে যদি সহসা তার আত্মীয় পরিজনের মধ্যে আনিয়া ছাড়িয়। 
দেওয়! যায়, অতল সমুদ্রে নিমজ্জরমান ব্যক্তিকে যদি হঠাৎ পোতাশ্রয়ে 
তুলিয়া লওয়া হয়, তবে তার যে অবস্থা, এ-ও সেই অবস্থা । এষে 
শুধু জীবন ভরিয়! প্রাণ দিয়া উপলদ্ধি করিবার । 


ন্রান্তির নেশ। ১৬৩ 


তাই বিষয়-পক্ছিল ক্ষুপ্র সাংসারিক গণ্ডীর বাহিরে শাস্তিপুর্ণ কঠোর 
বৈরাগ্যময় এই “ন্বাধীন জীবনে স্থেচ্ছাবিহারী পাখীর বদ্ধন-যন্ত্রণা বড় 
তীব্রভাবে বুকে বাজিল, তার সেই মুক্তির আকুতি ছুবিবসহ ব্যথায় 
অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিল--আমি ধীরে ধীরে খশচার নিকটে 
যাইয়। দ্বার উন্মুক্ত করিয়! দিলাম । 

কিন্তু কই, পাখী বাহির হয় কৈ? সে যেমনি ভাবে ছুঁটিতেছিল 
ঠিক তেমনি ভাবেই পর্ধাায়ক্রমে ছুটিতে লাগিল ; উন্ম,ক্ত দ্বার আর তার 
চোখে পড়িল না। আমি অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্ত দুরে সরিয়া 
আসিলাম, সন্ধ্যার ঘনায়িত অন্ধকারে পাখীর কথা চিন্তা করিতে করিতে 
আবার পায়চারী করিতে লাগিলাম; কিন্তু পাখা তবুও বাহির হইতে 
পারিল না । তখন মনে হইল ইহাঁরই নাম “ভাস্তির নেশ]৮। 

শুধু এই ক্ষুদ্র পাখীটিকে নয়, অপরিসীম বুদ্ধিমান মানুষকেও 
এমনিভাবেই ভ্রান্তির নেশায় পাইয়া বসে । এমনিভাবেই সে দ্বিগবিদিক- 
জ্ঞান শূন্য হইয়া যুগ যুগ ধরিয়া বিপথে ঘুরিয়া মর । জীবনের স্ুপ্রশস্ত 
পথ সর্ধ্বদা সকলের জন্ উন্মক্ত ; কিন্তু অহং-গর্ব অভিমানান্ধ মানুষ 
তাহা দেখিতে পায় কই? আর পাইলেও জন্ম-জম্মাস্তারর পুঞ্জীভূত 
বিরুদ্ধ সংস্কারের প্রভাব এড়াইয়৷ সে-পথে চলিবার সামর্থ্য তার কোথায় ? 
্রান্ত-বুদ্ধিচালিত অদম্য উৎসাহ, উদ্চম, অফুরম্ত চেষ্টা যত্বু যে প্রতিনিয়ত 
ব্যর্থতার দুর্বহ গ্লানি বহিয়া আবার তার কাছেই ফিরিয়া আসে ! 
“ব্যক্তি-স্থাতস্ত্রোর স্বাধীন মতবাদ ও বিবেক-বুদ্ধি” (1) যে পদে পদে 
বিপর্ধ্স্ত হইয়! রাস্তার ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। তব, মানবের ভ্রাস্তির 
নেশা ছুটে কৈ? 


সি এ 


ও 


দিনচর্যয। 


১। স্থর্ধ্যোদয়ের পৃর্ধেরে অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিবে। ইহাতে 
শরীর-মন ম্স্থ ও উৎফুল্ল থাকে, দৈনন্দিন কর্তবয সম্পাদনে অধিকতর 
সময়, শক্তি ও উৎসাহ পাওয়া যায় । 

২। শরীরের অবস্থানুসারে প্রত্যেকেরই নিয়মিত ভাবে কিছু সময় 
ব্যায়াম (খালি হাতে বা যস্ত্রাদি সহ ব্যায়াম, আসন, ভ্রমণঃ দ্রুত 
ভ্রমণাদি) ও পরিশ্রমজনক কাজ অবশ্য কর্তব্য । 

৩। প্রতিদিন রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ ও প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের সময় 
নিয়মিতভাবে ভগবচ্চিন্তা ও উপাসনা করিবে। 

৪1 ম্ৃবিধা হইলে সকালে সন্ধ্যায় অথবা দিনরাত্রির মধ্যে যে 
কোন একটা নির্দিষ্ট সময় নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ নির্দিষ্ট আসনে বসিয়। 
ভগবছুপাসন। ( ধ্যান, জপ, পুজা প্রার্থনা, সন্ধ্যাবন্দনাদি ) করা৷ একান্ত 
আবশ্যক ৷ 

ইহাতে বৃদ্ধি নির্মল ও প্রথর, দেহমন পবিত্র ও সব্রল হয় এবং 
মনের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। 

৫। প্রতিদিন কিছু সময় ( অন্ততঃ তিরিশ মিনিট ) নিয়মিতভাবে 
শান্তর (শ্রীমণ্তগবদ্গীতা, শ্রীমন্তাগণত, উপনিষদ, চণ্তী, রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি খষি-প্রণীত শাস্তর-গ্রন্থ ) ও জীবন-গঠনের সহায়ক মহাপুরুষদের 
জীবনী ও ধর্মগ্রস্থাদি পাঠ করিবে । 


দিনচর্ধ্যা ১৩৩ 


ইহাতে মন ছন্বসংঘর্ষপূর্ণ ব্যবহারিক জগতের উর্ধে মহাঁশাস্তিময় 
রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে। 

৬। দিনের মধ্যে বিছু সময় সৎসঙ্গ, সদালোচনা, সদনুষ্ঠান ও 
সংচিস্জা করিবে । 

ইহাতে সম্ভাব, সংসংস্কার ও সংপ্রবণত] বৃদ্ধি এবং কুভাব, কুপ্রবৃত্তি 
ও কুসংস্কারাদি হাস পাইবে । 

৭। প্রতিদিনের কার্ধ্য প্রতিদিন সম্পন্ন করিবে কোন কিছু 
পরবস্তী দিনের জন্য ফেলিয়া! রাখিবে না । 

৮। কখনও কোন প্রকার নেশা বা কু-অভ্যাসের দাস হইবে না । 
কোন প্রকার মানপিক চঞ্চলতা ও উচ্চ.ঙ্ঘুতাকে কখনও প্রশ্রয় দিবেনা । 

৯। কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। সর্বদা! সময় ও শক্তির 
সদ্ধ্যবহার করিবে । 

১০। শরীর মন ছুর্বল, নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হয় এমন কোন 
চিন্তাভাবনা, কাজ বা আলোচন৷ কখনও করিবে না। 

১১। শক্তি ও ক্ষমতার অপচয় ও অপব্যবহার করিবে না । 

১২। রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে প্রতিদিনের কাজকর্ম, আচরণ 
ব্যবহার প্রভৃতি বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দোষ-ক্রটি সংশোধনের ব)বস্থা 
এবং প্রবস্তী দিনের করণীয় কার্যাবলী ও তাহ] সম্পাদনের উপায় 
সমূহ চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া রাখিবে। 

১৩। সর্বপ্রকার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার ভাব দূর করিয়া 
শাস্তভাবে থাকিতে অভ্যাস করিবে । 

১৪। অন্তঠায় বা অনর্থক বাদবিতগ্ড। যথাসম্ভব পরিহার করিয়। 


চলিবে। 


১৩৪ জশবন-সাধনার পথে 


১৫। সকলের সহিত সন্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইবে। 

১৬। অপরের উপর রাগ না করিয়া প্রয়োজন হইলে নিজের 
উপর রাগ করিবে, অপরের দোষ-ক্রুটি-ছুর্র্ধলতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া 
নিজের দোষ-ত্রটি-ছূর্ব্লতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। তাহা হইলেই প্রকৃত 
কল]াণ হইবে। 

১৭। যাহাতে রিপু-ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, কুভাব ও কুণ্রবৃন্তি 
জাগ্রত হয় তাহ] সর্ববতোভাবে পরিত্যাগ করিবে । 

১৮। যতদুর সম্ভব সংযম, শৌচ ও সদাচার পালন, নির্দিষ্ট সময়ে 
শরীরের পুষ্টিসাধক খাগ্ভ পরিমাণ মত আহার, নির্দিষ্ট সময়ে পরিমত 
নিদ্রা (খুব কমও নয় খুব বেশীও নয় ), পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অনাড়ন্বর 
পোষাকপরিচ্ছদ ব্যবহার, সকলের সহিত হাসিমুখে সৌজন্পৃর্ণ আলাপ 
ও আচরণ, নিন্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন, মানসিক স্করধ্য ও 
সন্তোষাদি জীবন-গঠন ও দীর্ঘায়ু লাভের পক্ষে সহায়ক । 

১৯। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে অভিলাধী ব্যক্তির 
পক্ষে সময়ানুবন্তিতা ও নিয়মানুবন্তিতা নিতান্ত অপরিহাধ্য । 

২০। হঁদ্ধত্য ও অশিষ্টতাকে সর্বপ্রযত্বে পরিহার করিবে । ইহারা 
মানুষের সদ্গুণরাশিই শুধু নষ্ট করেনা, সংশিক্ষা গ্রহণের স্রযোগ 
হইতেও মান্থুষকে বঞ্চিত করে। 

শার'রিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভাকাঙ্মী, চরিস্রোন্নয়ন ও 
জীবনের উৎকর্ধতা সাধনে অভিলাষী, দীর্ঘায়ু ও শান্তিকামী প্রত্যেকে 
উপরি উক্ত নিয়মাবঙ্পী পাপন করিয়া চলিলে উপকার লাভ করিবেন । 
সমস্ত জীবন ধরিয়া যদি একটি মাত্র নীতি-নিয়মও অন্ুদরণ করিয়। চল! 
যায় তবে তাহাতেও যথেষ্ট শান্তি, শক্তি ও উন্নতি লাভ করা যায়। 


পরিশিফ 
প্রার্থনার নিয়ম 


সত্ব-রজস্তমোগুণভেদে মানুষের মধ্যে পশুত, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব 
'আছে। পশুত্বকে নিজ্জিত করিয়া মনুষ্যত্ের উদ্বোধন এবং ধীরে ধীরে 
তাহাকে বিকশিত করিয়া দেবত্বে রূপান্তরিত করায়ই জীবনের 
সার্থকতা । এই জন্ত মানুষমাত্রেরই সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা 
গ্রহণান্তে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কিছু সময় ধ্যানজপ, পৃজাপাঠ, 
প্রার্থনা করা নিতান্ত প্রয়োজন । তাহাতে মালিন্ত, চঞ্চলতা ও 
চিন্তবিক্ষেপ দূর হইয়! চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ, শান্ত, স্থির ও নির্মল হইবে, 
মন আবিলতা-পস্থিলতা, উদ্বেগ-উৎকণ্টামুক্ত হইয়া সবল, সতেজ ও 
একাগ্র হইয়া উঠিবে । তখন নিশ্দল দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের 
মত সন্ভাবসমূহ ধারণা ও আয়ত্ত করা সহজ হইবে। 

প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে নির্জনে কুশ!সন বা কম্বলাসন 
পাতিয়া তছৃপরি পল্মাসন করিয়া বসিয়৷ প্রথমে সদ্গুরু আচার্য্যের 
দিব্যমৃত্তি ধ্যান ও নামজপ করিবে। তৎপর প্রাতঃকালে এণ্রীস্রগুর- 
বন্দনা” ও “গুরু-প্রণাম-মন্ত্র” পাঠপূর্বক প্রণাম করিয়া শাস্তি পাঠাস্তে 
“আত্ম-কল্যাণ” ও “শক্তি-প্রার্থনা”-মন্ত্র পাঠ করিবে । সন্ধ্যাকালে 
ধ্যানান্তে “ঈশ্বর-স্ততি” ও “গুরু-প্রণাম-মন্ত্র” পাঠান্তে প্রার্থনা করিবে। 

ছাত্রছাত্রিগণ প্রাতঃকাল ও রাত্রিতে পাঠারস্তের সময় প্রথমে 
জোড়ামন করিয়! বসির (বাম প্নুয়ের উপর ভান পা! রাখিয়া! সম্মুখের 
দিকে তাকাইয়৷ মেরুদণ্ড সোজ। করিয়া বস) শাস্তিঃ-মক্্র পাঠপূর্ব্বক 
“আত্মকল্যাণ” ও “শক্তি-প্রার্থনা” পাঠ করিয়া “মনোযোগ ও 


১৩৬ জাবন-সাধনার পথে 


স্মৃতিশক্তি” বৃদ্ধির প্রার্থনা করিবে । ইহাতে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত মন শান্ত, 
স্থির ও একাগ্র হইয়া পাঠে নিবিষ্ট হইবে এৰং ধীরে ধীরে ধারণা ও 
স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে । অধ্যয়নও সাধনা । কাজেই বাজে কথা না 
বলিয়। এইভাবে প্রার্থনান্তে নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে প্রার্থনার 
উপকারিতা উপলব্ধি কর! যাইবে । এতদ্বাতীত, রাত্রে শুইবার সময় 
বিছানায় বসিয়া “আত্মকল্যাণ” ও “শক্তি-প্রার্থনার” পর “গুরু- প্রণাম- 
মন্ত্র” ও ঈশ্বর-স্তুতি” পাঠান্তে শয়ন করা বর্তব্য । যে পর্যন্ত ঘুম না 
আসিবে সেই পর্য্যন্ত আচারের তেজোব্যঞ্জক দিব্যমুন্তি চিন্তা করিবে। 
তাহাতে ন্নিদ্র।/ হইবে ও ছুঃম্বপ্ন দেখা বন্ধ হইয়! যাইবে । যাহাদের 
প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা করিবার স্থযোগ হয় না তাহার রাত্রে 
শুইবার সময় ও প্রাতঃক!লে ঘুম হইতে উঠিবার সময় বিছানায় 
বসিয়াও এই প্রার্থনা করিতে পারেন। ( ইহ! শুধু ছাত্রছাত্রিদের পক্ষেই 
প্রযোয্য )। 
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প্রাথ ন! 

শাস্তিঃ-মন্র 
ও পৃর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পৃর্ণাৎ পুণমুদচ্তে। 
পরণন্ত পূর্ণমাদায় পৃর্ণমেবাবশিত্যুতে ।1 
ও শান্তি; ! শান্তিঃ!! শাস্তি ] 


সঙ্ঘ হইতে সর্বসাধারণকে দীক্ষা এবং ছাত্রছাত্রীদিগকে শক্তি- 
সাধন-মন্ত্র ও সাধন! দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে প্রয়োজনমত 
পত্রালাপ করা যাইতে পারে । 





প্রার্থন৷ ১৩৭ 


শ্রীপ্রাুরু-তন্দনা 


(১) 
ভব-সাগর-তারণ-কারণ হে, 
রবি-নন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে ! 
শরণাগত কিস্কর ভীতমনে, 
গুরুদেব দয়৷ কর দীনজনে ॥ 

(২) 
হৃদি-কন্দর-তামস-ভাস্কর হে, 
তুমি বিষু প্রজাপতি শঙ্কর হে, 
পরব্রন্ম পরাঁৎপর বেদভণে, 
গুরুদেব দয়! কর দীনজনে । 

(৩) 
মন-বারণ-শাসন-অস্কুণ কে, 
নরত্রাণ তরে হুরি চাক্ষুষ হে! 
গুণগানস্পরায়ণ দেবগণে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 

(৪) 
কুলকুগুলিনী-ঘুম-ভঞ্ক হে, 
হাদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে! 
মম মানস চঞ্চল রাত্রিদিনে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে 


(৫) 
রিপুসুদন মঙ্গল-নয়ক হে, 
হ্বখ-শাস্তি-বরাভয়-্দায়ক হে ! 
ত্রয় তাপ হরে তব নাম গুণে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে 

(৬) 
অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে, 
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে! 
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে !! 

(৭) 
তব নাম সদা শুভ-সাধক হে, 
পতিতাধম-মানব-পাবক হে !! 
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে, 
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 

(৮) 
জয় স্দ্গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে, 
ভব্রোগ-বিকার-বিনাশক হে! 
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, 

গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ 


৯৩৮ 


জীবন-সাধন।র পথে 


শ্ীপ্রীগুরু-প্রণাজ-মন্জ ॥ 
ও অজ্ঞানতিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞজন-শলাকয়া । 
চক্ষুরুত্ীলিতং যেন তশ্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
মন্ত্র সতাং পৃজ 1 সত্যং সত্যং $দেবনিরঞ্জীন2 | 
গুরোবাক্যং সদ সত্যং সত্যমেব পরং পদম্‌ ॥ 
অথগ্ডমগ্ডলাকারং ব্যাণ্তং যেন চরাচরম্‌ । 
তৎপদং দমিতং যেন তন্মৈ শ্রীঞ্চরবে নমঃ || 
পিতিমাতৃন্রহ্ৃদন্ধু বিগ্ভাতীর্থানি দেবতা । 
ন তৃল্যং গুরুণা শীঘ্বং স্পর্শয়েৎ পরমং পদম্‌ ।। 
গুরুব্রন্ধা গুরুপিষুর গুরুর্দেবো মহেশ্বর | 
গুকরেব পরং ব্রহ্ম তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥। 
ধ্যানমূলং গুরোমুর্ত্তিঃ পৃজাযুলং গুরোঃ পদম্‌। 
মন্নূলং গুবোবাক্যং মোক্ষমুলং গুরোঃ কৃপা ॥। 
9 ব্রঞ্ধানন্দং পরম স্ুখনং কেবলং জ্ঞানমৃত্তিম্‌ । 
দ্ন্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমস্া দিলক্ষযম্‌ ।। 
একং নিত্যং বিমলমচল্সং সর্ববধী সাক্ষিভূতং। 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরং তং নমামি || 


ত্বমেৰ মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা! ত্বমেব । 
স্বমেব বিছা দ্রবিণং ত্বমব, ত্বমেব সর্ববং মম দেবদেব 11 


সা 8 ০০ 


আত্মকল্যাণ প্রার্থন। 


ও অসতো। মা সদগময়, তম মা জ্যোতির্গময় | 


মৃত্যোর্মাইমুতং গম, আবিরাবীর্স এবি ।। 


প্রার্থন! ১৩৯ 


হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে অসৎ হইতে সং-লোকে নিয়া চল, 
অত্ঞ্কানান্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে লইয়। যাও, মৃত্যুর গ্রাস 
হইতে রক্ষা করিয়া অমৃতশ্রক্জে নিয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ ! তুমি 
"আমার নিকট প্রকাশিত হও । 
শক্তি প্রার্থনা 
ও তেজোহসি তেজ ময়ি ধেতিএ। 
ও বীধ্যমসি বীর্ধ)ংং মি ধে্ছ। 
ও বলমসি বলং ময়ি ধেঠি। 
ও ওজোহসি ওজঃ ময়ি ধেহি। 
ও সহোইসি সহং ময়ি ধেহি। 
ও মন্ুরসি মন্থাং ময়ি ধেহি। (যজুবেরেদ ) 
হে পরমেশ্বর ! তুমি তেজন্বরূপ, আমাকে তেজ দান কর। তুমি 
বীরধযম্বরূপ, আমাকে বীর্ধ্য দান কর । তুমি অনস্ত শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, 
আমাকে শক্তি দান কর। তুমি অফুরস্ত ওজঃম্ববূপ, আমাকে ওজঃ 
দান কর। তুমি সহন-শক্তির ঘনীভূত মুক্তি, আমাকে সহিষুতা দান 
কর; তুমি অন্তায়ের প্রতি ক্রোধস্বরূপ দণ্ডদাত, আমাকে অন্যায়ের 
প্রতি ক্রোধ ও অন্তায় প্রতিরোধের শক্তি দাও। 


মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির প্রার্থন৷ 
ওঁ বাঙ্‌মে অনসি প্রতিষ্ঠিতা, 
মনে] মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম, ; 
আবিরাবীর্ম এবি । 
বেদস্য ম আণীস্থঃ : শ্রুতং মে প্রহাসীঃ ৷ 


১৪০ জীবন-সাধনার পথে 


অনেনাধীতেন অহোরাত্রান্‌ সন্দধামি, 
খতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, 
তম্মামবতু, তদ্বস্তারমবতু । 
অবতু মাম্‌, অবতু বক্তারমবতু বক্তারম, || 
ও শান্তি; ! শাহি !! শান্চিও !!! 
হে ভগবন্‌! আমার বাক্য মনে এবং মন বাক্যে প্রতিষিত হউক । 
( অর্থাৎ আমি যখন যাহা ত্ধ্যয়ন করি ভাতা যেন অর্থ ও তাৎপর্য 
সহ আমার মনে মুদ্রি$ হইয়া যায় এবং তধায়নকালে আমার মন যেন 
অধ্যয়ন হ্ষিয়ে নিবিষ্ট থাকে, অন্ত কোন বিষয় চিন্তা না করে। ) 
হে প্রকাশ-স্বরূপ পরমেশ্বর ! তুমি আমার নিবট আত্মপ্রকাশ কর। 
হে আমার বাক্য ও মন ! তামরা উভয়ে বেদার্থ আনয়নে সমর্থ হও 
(বেদার্থ অনুধাবনের উপযোগী হও )। শ্রুত বিষয়সমূহ যেন আমি 
ভুলিয়া না যাই। এই অধ্যয়নের দ্বারা আমি দিন ও রাত্রিকে এক 
করিয়া দিব ( অর্থাৎ এক মুহূর্তও সময় ন্ট না করিয়া সর্ববদ! জ্ঞানার্জনে 
নিযুক্ত থাকিব )। আমি সর্ধদ1 উত্তম ও সত্য কথা বলিব । পরমেশ্বর 
আমাকে রক্ষা করুন, আচারধ্যকে রক্ষা বরুন। আমায় রক্ষা করুন, 
আচার্ধ্যকে রক্ষা! করুন, আচাধ্যকে রক্ষা করুন । 
আচার্ষ; ও আমার সব্ব প্রকার ছুঃখ ও তাপের শাস্তি হউ কশ»। 


ঈশ্বর স্তুতি 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ 
ত্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেত্তাসি বেছ্ঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
স্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ 1। ৩৮ 


প্রার্থনা ১৪১ 


বাযুধমোহগ্রিবরুণঃ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপতিস্ত্রং প্রপিতামহুশ্চ ৷ 
নমো নমস্তেইস্ক সহঅকুতঃ 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে || ৩৯ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে 
নমোহ্ত্ব তে সর্ববত এব সর্ব্ব। 
অনস্তবীধ্যামি তবিক্রুমস্ত্ 
সর্ববং সমাপ্পোষি ততোতাসন্পববঃ || ৪* 
পিতাসি লোকন্য চরাচরন্য 
ত্বমন্ত ধজ্য*৪প্ঠরুর্গরীয়ান্‌। 
ন ত্বংসমোহস্তযভাবিকঃ কুতোইন্যো 
লোক্ত্রয়ে হপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥ ৪৩ 
তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 
প্রলাদয়ে ত্বামহমীশমীড)ম্‌ । 
পিতেৰ পুত্রম্ত সখেব সখ্যুঃ 
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোঢুম্‌॥ ৪৪ 


( শ্রীশ্রামন্তগবদ্গীতা, ১১শ অধ্যায় ) 


